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বিজ্ঞাপন 


ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ « ঘিবিধ সমালোচনা » নামে 
নর কতকগুলি “ প্রবন্ধ পুস্তক ” নামে প্রকাশিত কর! গিয়।- 
ছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য। 
ছুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিপ্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ 
প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া '' বিবিধ প্রবন্ধ ”» নাম 
[ওয় গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে “বিবিধ সমালোচনা ” 
এবং « প্রঘন্ধ পুস্তকে * প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার 
মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ কর! গিয়াছে। 
এই'সকল প্রবন্ধ অনেক বংসর পুর্বে ব্দর্শনে গ্রকাশিত 
"ইয্াছিল, কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিরত্তিত 
ছে; কোন কেরি স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে । 
স্ব অনেক স্ত্রানে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রবন্ধ যেম্ন ছিল, 
গ্রনি বাখিতে হইয়াছে | 








“বিষিয । 
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উত্তরচরিত। 


স৩৩১০৫১০৭ 


উন্তপচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। 
হ'তে কাম কর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও ততৎসঙ্গে পুনর্মিলন 
বর্ণিত হইঘাছে। সুদ বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্ধ 
অনেক বিবর ভবভূতির ম্বকপোলকল্পসিত। রামায়ণে যেবপ 
বাল্মাকিৰ মাশ্রমে সীতার নাস, এবং যেন্ধপ বটনাষ পুনর্মিলন, 
এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হই- 
ঘাছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তর- 
চরিতে সাতার রনাতলঘাস, লবের বুন্ধ এবং তদন্তে সীতার 
নহিত রানের পুনর্িলন ইন্ভাদি বর্িত হইয়াছে। এইরূপ 
ভর পন্থায় গমন কনিয়াঃ ভবহুতি রসস্রভার এবং আত্মশ্‌ ঞ- 
জনের পারিওয় পিয়াছেন। কেন না যাহ| একবার বান্ীকি- 
কর্তৃক বর্ণিত হয়ছে, পৃথিবীর কোন্‌ কবি তাহা* পুনব্র্ণন : 
করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন 1 যেমন ভবভূতি এই 
উত্রন্নচরিতের উপাখ্যান মঠ কবি গ্রন্থ হইস্জে গ্রহণ করিয়।-. 


৬ বিবিধপ্রবন্ধ | 





ছেন, তেমনি সেক্ষপীকর তাহার রচিত প্রাণ নকল নাটকেরই 
উপাধ্যানভাগ অন্য গ্রদ্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি ভবভূতির স্তায় পুর্ব কবিগণ হুইতে ভিন্ন পথে গমন 
করেন নাই। ইহার্ও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র 
অদ্বিতীর কবি।. তিন শ্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষন বুঝিতেন 
_-কোন্‌ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে নকল 
্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাধ্যান- 
ভাগ গ্রহণ করিরাহিলেন, তাহারা কেহই তাহার সঙ্গে কবিত্ব- 
শক্তিতে সনকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে অপন কবিত্বের 
প্রোজ্জল কিরণনাল! বিস্তার করিবেন, সেখানে পুর্বগামী 
নক্ষত্রগনের কিরণ লোপ পাইবে। এছঈগন্য ইচ্ছা পূর্বক ই পূর্বরব- 
টান মনুবন্তী হইরাছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য, 
বে কেবল একখানি নাটকেন্ উপাধ্যানভাগভিনি হোমর হইতে 
গ্রহণ কৰিয়াছিলেন,এবং সেই ব্রৈলস্‌ ও ক্রেলিদ1! নাটক প্রণয়ন 
কালে, ভবভূতি বেরূপ রাঁনায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করি- 
য়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন। 
ভবসুতিও সেক্ষপীর়বের ন্যায় আপন ক্ষমন্াত্র পরিনাণ 
জানিতেন। তিনি আপন।কে, সীতানির্্ব(সনবৃত্তান্ত অবলম্বন 
পূর্বক একখানি অত্যুতকুষ্ঠ নাটক প্রণয়ন সমর্থ বলিয়া, বিল- 
ক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির 
সহিত করাচ তিনি তুলনাকাজ্মী হইতে পারেন না। অতএব 


তিনি করিগুরু বান্সীকিকে প্রণাম* করিয়া তাহা হইতে দুরে 


টি কি 
 ** “ইদংশওরুভা; পূর্ধেত্যো নষোবাক: প্রশান্মহে 1 
ত ' প্রস্তাবূন]। 


উত্তরচয়িত। * 





টে 
অবস্থিতি করিয়াঞ্েন। ইহাও ম্মরণ রাখা উচিত যে, অন্মদোশীয় 
নাটকে মৃত্যুর ফ্রীয়োগ নিষিদ্ধ * বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে 
সীতার পৃখিবীপ্রবেশ বা তন্বৎ শোকাবহ' ব্যাপার বিন্যস্ত 
করিতে পারেন নাই। 
উত্তরচরিতেরপ্চিত্রদর্শনপ্নামে প্রথমাঙ্ক ব্গীন্স পাঠক সমীপে 
বিলক্ষণ পরিচিত $ কেন না শ্রীযুক্ত ঈ্রচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় ই অঙ্গ অবলম্বন করিয়া, স্ব প্রণীত পীতার বনবাসের প্রথম 
অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই “চিত্রদর্শন” কবিস্থলভকৌশলমন়্ । 
ইহাতে চিত্রবর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ববৃত্বান্ত বর্ণিত আছে। 
ইহা'র উদ্দেপ্ত এমৃত নহে যে কবি সংক্ষেপে পুর্বঘটনার সকল 
বর্ণন করেন । রামদীতার অলৌকিক, অনীম, প্রগাঢ় প্রণর 
বর্ন করাই ইহার উদ্দেগ্ত। এই প্রণষের স্বরূপ অন্থুভব 
করিতে ন। পারিলে, সীহানর্ধাসন যেকি ভয়ানক ব্যাপাঙ্ 
তাহা হদয়গ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ 
(নহে। স্ত্রীবিসঙ্জন মাত্রই ক্রেশকর- মর্ম্রতেদী । যে কেহ 
চি স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদযোছ্ধেদ হয়। যে 
ল্যক।লের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনস্থখের প্রথম 
শিক্ষা নাত্রী, যৌবনে বে সংসারসৌন্দব্যের প্রতিমা, বার্ধক্য 
যে জীবনাবলম্বন-_-ভাল বাস্ুক ব। না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে 
ত্যাগ করিতে পারে ? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সর!, বিপদে 
'ফে বন্ধু, রোগে ষে বৈদা, কার্ষ্য যে মত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, 


রী 





* “দুরাহবানং বঙে যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিবঃ | 
বিবাহে! ভোজনং শাপোৎসর্থে। মৃত্যুরতস্তথা ॥৮ 
সাহিত্াদপন্জ। 
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বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্মে যে গুরু ;-ভাল বাসুক বানা বাসুক, 
কে সেম্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে «৫ আশ্রমে ফে' 
জারাম, প্রবাসে যে চিন্তা, শ্বান্ো যে সখ, রোগে ষে যধ,- 
অর্জনে যে লক্ষী, ব্যয়ে বে যশ:,--বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে কষে 
শোভা _ভাল বাস্থুক বাঁ না বাস্থুক, কে সেস্ত্রীকে সহজে বিস- 
জন করিতে পারে ? আর বে ভাল বাসে, পত্রীবিসক্ষন তাতাল 
পক্ষে কি ভরানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যার ভাল 
বাসে । নে পহ্থার স্পর্শনারে অগ্রিরচিন্ত,-জানে না যে, 
“ম্থখমিত বা হচখমিতি বা, 
প্রবোধো নিদ্রা বাকিমু বিষবি"প; কিমু মদ 
তব স্পর্শে স্পশে মন ভি পবিমুেন্দ্িরগণো, 
[বিকারশ্চৈ তনাং জনরতি লমুক্সালক্নতি চ 0৮৯ 
যাহার পক্ষে 
“মানসা জীবকুল্তনসা বিকাশনানি, 
সন্ভপণানি সকলেন্ছিয়মোতনানি | 
এতনি তানি বচনাশি সল্োরুহাক্ষাত, 
কর্ণানৃতানি নসশ্চ ব্সায়নানি 0৮ 1 





পা পি 


₹ণএক্ষণে আমি হুগভোগ কারতেছি, কি ছুখছোগ করিতেছি 
নিদ্বিত আছি, কি জাগরিত আছি, কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রন্ধ 
প্রবাহের সহিত নিশ্রিত হষ্টর। আনার 'এরূপ অবস্থা ঘা ইয়া দিয়াছে, 
অথবা ছদ (মাদক দ্রব্য সেবন ) জনিত নন্তহাবশত; এরূপ হইচতছে? উহ্ুব 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।”শনুলি"হ বাবুর অনুবাদ) ৩০ “ইষ্ট ) । 
' এই প্রবন্থ নুসি্হ বাবুর অনুবাদের সনালোচন। উপলক্ষে লিখিত হইয়া" 
ছিল। অতএব সে অনুবাদ সর্ধাক্গে সম্পূর্ণ না হইলেও ঠাহাই উদ্ধত হইবে। 
. ৫ “কমলনয়নে । তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরপ 
(কৃহছমের বিকাশক/ ইন্জিযগণের মোহন ও চি স্বরূপ, কর্ণের অস্ৃত 


উত্তরচরিত। বি: 


টিনিরিজিররিরিিজিিতিরি রনী 2 কাটি: রি 


যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,__... 
“আবিপ্লাহসময়াদগৃহে বনে, 
শৈশবে তদন্থু যৌবনে পুনঃ। 
্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোহন্তয়।, 
বামবাহুরুপধানমেষ তে ॥৮ * 
খার পত্বী_ 
"__--গেছে লক্ষীরিয়মমতবর্তির্নয়নয়ো- 
রসাবস্তাঃ স্পর্শে! বপুবি বহুলশ্চন্দনরস2 | 
অযং কে বাহুঃ শিশিরমস্থণো মৌক্তিকসর21% 1 
তাহ।র কি ক,কি সব্বনাশ, কি জীবনসর্বশ্বধবংসাধিক 
যন্বণা ! তৃতীরাঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্োগেই 
প্রথঘাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণর 
সব্বপ্রকুল্লনকর মধাঙ্গনূধ্য_-সেই বিরহন্ত্রণা ইহার ভাবী 
করল কাদগ্ষিনী,-ঘদি সে মেঘেব কালিম। অনুভব করিবে, 
তবে আগে এই স্ুর্যোর প্রথরত। দেখ। যদি সেই অনন্ত 
বিস্তৃত অন্ধকারমর ছুঃথসাগরের ভীষণ শ্বরূপ অনুভৰ করিবে, 
তবে এই সুন্দর উপকূল,-_প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জল, ফলপুম্প- 


স্বরূপ, এবং মনের প্লানিপব্হারক ( রনাযন ) উবধ স্ববপ।»-্নৃসিংহ বাবুর 
অনুবাদ, ৩১ পৃ । 

*“রামবাছ বিবাহের সময হইতে, কি গৃহে, পুকি বনে? সর্বত্রই 
শৈশবাবস্থায এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথাঁষ 
দিবার বালিসের ) কাধা করিয়াছে ।” এ-৩স পৃষ্টা 

২1 “উনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী ন্বরূপ। ইনিই আমার নয়নের অম্বত- 
শলাক্যুন্বরূপ, ই'হারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্র চননম্বরূপ স্ৃথপ্রদ। এব, 
ইহারই এই বাহু অঃমার কণঠস্থ শীতল্গ এবং কোমল নুক্তাহার স্বরূপ ।* 
এ৩১ পৃষ্টা । 


০... সা এত ০ আক উই ৮ নিশা সোারাজরদল আদ || পলা ই 


৮ ্‌ : স্বিবিধপ্রবন্ধ 


সপ 








পরিশোভিত বুক্ষবাটিকাপরিম্ডিত, এই সর্বময় উপকৃ 
দেখ। এই উপকৃলশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্, নিদ্রিতাবস্থার় ই 
অতলম্পশী অন্ধকরসাগরে ডুবাইলেন। ৃ পু 

আমরা সেই' মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচন' 
করিব । 

অঙ্কমুখে, লক্ষণ রামনীতাঁকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন । 
জনকাদির বিচ্ছেদে ছুর্মনায়মানা গভিণী সীতার খিনোবনার্থ 
এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাতে সীতার অগ্রিশুদ্ধি পর্মান্থ 
রামসীতার পূর্ধববুত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্রদশন" 
কেবল প্রেমপরিপুর্ণ_ন্সেহ বেন আর ধরে না । কথায় কপান 
এই প্রেম ' যখন অগ্রিশ্ুন্ধির কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীভাব 
মাননা! ও সীতার পীড়ন জন্য আম্মতিরস্কার করিতেছিলেন, 
তখন সীহার কেবল-__ 

“হোড় অজ্জউন্ত হোঁছু_এঠি প্রেকৃখঙ্গ দাব দে চরিদ*”*-- 

এই কথাতেই কত প্রেম । যখন নিখিলা-বুত্তান্তে সীতা 
বাঁমেত্র চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিকা উঠিল । 
সাতা দেখিলেন, 

“অম্মহে দলম্ণবণালুপ পলসামলগিণন্ধন সণসোভমাণমং- 
সলেণ দেহসোৌভগ্গেণ বিহ্মআ রিতা 
'অনাদরক্ণুডিদসঙ্ধরলরালণো লিহ গুনু্ধনূহন গুলো অজ্জউন্ভো 
মালিহিদে11৮* 


সা বটি শি শি টিটি ত শশা 

“ আহা । আর্ধাপুল্লের কি সুন্দর চি । প্রকুব্প্রায় নননীলে+তপলঞ্ 
*মলন্লিদ কোমল শোৌভাবিশিই কি দেহসৌনাধ্য । কেমন অবলীলঠকমে 
হরখনু ভাঙ্িতেছেন,। মুখসগুল কেমন শিখণে শোঙিত ' পিতা বিশ্দিত 
হইয়! এই হন্দর শো দেখিতেছেন ! আহা কি হুন্দর | | 











উত্তরচরিত। রণ 
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যখন রাম সীতার বধুবেশ মনে করিয়। বলিলেন-__ 
“প্রতনুবিরুনৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ- 
শন মুদ্ুলৈমুগ্ধালোকং শিশুদ্ধিতী মুখম্‌। 
ললিতললিতৈজে ঢাৎসাপ্রারৈরকত্রিমধি হমৈ- 
রকতমধুরৈরস্বানাং মে কুতুহলমগগকৈঃ 1৮* 
বখন গোদাবরীতীর ম্মরণ করিয়। কহিলেন-__ 
“কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসভিযোগা- 
দবিবলিতকপোলং জন্নতোর্ক্রমেণ। 
- অশিথিলপরিরন্তব্যাপৃইতটককদে ফেল- 
রবিদ্িতগতভযাম। রাত্ররেব ব্যব্র“সীং ॥৮1 
যখন বমুনাতটস্থ শ্যামবট ম্মরণ করিয়া কহিলেন-- 
“অলসলুলি তমুদ্ধানাধবনঞ্জা তখেদা - 
দশিখিলপরিরস্ৈদভ্তনংবাহনানি । 
পরিমুদি তমুণালাছুর্বলান্যগ্গক।নি 
ত্বমুবসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্ত| ॥৮: 


সি হন শি পারল 


গ“নাভুগণ ততৎকালে বাল! জানকীর অঙ্গন'ঈব।দি দেখিয়া কি 
স্গীউ হইয়।ছিলেন, এব" উনিও অতি শশ্দ্র সৃঙ্দ ও অনতিনিবিউ দন্ু- 
গুলি, তাহাৰ উত্তষ পান্থ মনোহব কুন্তলমনোহর মুখশ্ী। আর ক্ষন্দব চন্দ্র 
কিরণ-সদৃশ নিশ্মল এবং কুধিমবিলানরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদাদি অঙ্গ 
দ্বাবা ঠাহাদের আনন্দে একেষ করিয়ছিলেন।”--নৃসি"হ বাবুর অন্ুৰাদ । 

এই কবিতাটি বালিকা বধুব বর্ণনার চূড়ান্ত (| . 

1 “একত্র শয়ন করিয়। পরস্পরের কপোলদেশ পরম্পবের কপোলেব 
সহিত স'লগ্র কবিয়া এবং উভযে এক এক হস্ত দ্বারা গা আলিঙ্গন করিয়া 
অন্ভ্রবত মু্র্দরে ও যদ্রচ্ছারমে বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতনাবে 

;; বাত্রি আ্জতিবাহিত করিতাম 1” 
রঃ $ “যেখানে তুমি প্পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত! হইয়া ঈষৎ কম্পবান্‌ 
-+তখাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দনদায়ক মার. 


৮ বিবিধপ্রবন্ধ | 


& 


শর 


০ 


যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে ন! পাইয়া কৃত্রিম কোগে 
সীতা বলিলেন)-_ 
“ভোছু সে কুবিম্বং জই তং পেক্খমাণা! অত্বোণো পহ£ 
বৈদ্মহ 1%% রা 
তখন কত প্রেম উচ্ছলিয়া উঠিতেছে ! কিন্তু এই অতি 
'বাঁচত্র কবিত্কোশলময় চিত্রর্শনে আরও কতই সুন্দর কথ। 
আছে! লক্ষণের সঙ্গে সাতার কৌতুক, পবচ্ছ' ইঅং বি 
অবর! কা ?”--মি:থল! হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় 
দশরথকে রামের ম্মরন-ন্মজামি ! হস্ত স্মরামি 1” মন্তরার 
কথার নামের কথা অন্তবত করুণ ইতাদি। কুর্পণখার চিত্র 
দোঁখয়া সাতার ভর আনাদের অতি মিষ্ট লাগে১ 
“সীতা । হা অজ্জঞউন্ত এন্ভিমং দে দংসণং | 
রানঃ। অদ্বি বিপ্রয়োগর্রস্তে ! চিত্রমেতহ। 
সীতা । যহা তহা হোছু দুজ্জণো অস্ুহং উগ্নাদেই |” 
স্্রীচরিত্র সম্বন্ধে এট্ট অতি স্থমিই ব্যঙ্গ ; অথচ কেবল বাঙ্গ 
নহে। 
কালিদালের বর্ণনাশ ক্ত অতি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ভবভুতির 
বর্ণনাশক্তি 9 উত্তম । কালিদাসেক্র বর্ণনা তাহার অতুল উপমা- 
প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণা হয়। ভবডুতির উপমা- 


তত শি রশ সস ৯ শি ৮ পি ০৪ 


দলিত মণালিনীর স্তায় মান ও ছুর্নল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষ:স্থলে 
রাখিছ। নিদ্রা গমন করিয়াছিলে ।৮-নুলি'হ বাবুর অনুবাদ | 
* হেৌক-_ আমি রাগ করিব-_-যদি স্টাহাকে দেখিয়া ন। ভুলিযু। যাই'।, 
1 সীতা । হা আধ্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 
রামণ বিরহের এত ভয়্--এ যে চিত্র। ৬ 


সীত।। যাহাঁই হউক না--দুঞ্জন হলেই মন্দ ঘটায়। 


উত্তরচধিিত্ত ৷ % 





প্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাহার লেখনীমুখে 
শ্বাভাবিক শোষ্ীর অধিক শোভা ধারণ করিয়া! বসে। কালি- 
দাস, একটি একটি করিয়! বাছিয় বাছিয়া সুন্দর সামগ্রাগুলি 
একত্র করেন; সুন্দর সামগ্রাগুলির সঙ্গে তদায় মধু 
ক্রিয়া সকল্‌ স্থচিত করেন, তাহার উপর আবার উপনাচ্ছলে 
আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রা আনিয়া চাপাইয়া দেন। 
এজন্য, তাহার কৃত বর্ণনা, ঘেমন শ্বভাবের অবিকল অনুরূপ, 
তেমনি মাধুর্মাপরিপুর্ণ হয়) বীভত্পা্দি রসে কালিদান সেই 
ভন্ত সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিস্বা মধুর সামগ্রী 
সকল একর করবেন না; যাহা বর্ণশীর বস্তর প্রধানাংশ বলিরা 
বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। ছুই চারিট। সুল কথায় 
একট! চিত্র সমাপ্ত করেন--কালিদাসের স্তায় কেবল বাসষ়। 
বপিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথার এমন 
একটু রস ঢালিঘ্বা দেন, কে ন্তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জল, 
কখন মধুর, কখন ভরঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে । মধুবে, 
কালিদান অদ্বিতীর_উতকটে ভবভূতি। 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথনাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ 
কতকগুলি বর্ণনা উদ্ধত হইয্বাছে,_যথা রামচন্দ্র ও জান- 
কার পরস্পরের বর্ণিত বরকন্তাৰপ। ভবনৃতির বর্ণনাশক্তির 
পিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীনাঙ্কে জনস্থান এনং পঞ্চবটী, 
এবঃ ব্াঙ্গে কুারদিগের যুন্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমর! খরার 
একটি সংক্ষিপ্ত উদ্বাহরণ উদ্ধৃত করি। 


প্বচ্ছ এসো! কুদমিদকঅম্বতরুত গবিদবরহিণো। কিগ্রামহে ও . 
গিরী, জখথ/ অনুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধূসরঙ্গিতী মুহুত্তং 


ও বিবিধপ্রবন্ধ ৷ 





মুচ্ছন্তো চা পরুপ্েণ অবলশ্বিদো তগ্অলে অজ্ঞউতো 
আলিহিদে। |” 

দুইটি মাত্র পর্দে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি 
করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র স্থজিত কৰিলেন ! 

চিত্রদর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে ছুর্মথ 
আদিয়া সীতাপবাদ-সংবাদ রানকে শুনাইল। রাম সীতাকে 
বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন । 

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া 
ভারতে খাত, কিন্ত বস্ততঃ বালীকি কখন বামচন্দ্রকে নিদ্দোষ 
বা সর্ব গুণবিভৃষিত বলির প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছ! করেন নাই। 
রানায়ণগীন্ত শ্রীরানচন্রেল চলিত্রেব অনেক দোষ, কিন্তু সে 
সক্তল দোব গুশাতিবেকনাত্র। এই জন্য তাহার দোষগুলিও 
মনোহন | কিন্ধ গুণাতিরেকে ঘে সকল দোষ, তাহা মনো" 
হর হইলেও দোষ বটে। পরশ্তত্বান অতিরিক্ত পিতৃভক্ত 
বলিম্না মাতৃহন্থা, তাভা বলিয়া কি মাড়বধ দোষ নহে? পা 
বেরা মাতৃকথার অভিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্রীর পঞ্চ শ্বানী, 
তাই বলিয় কি অনেকের একপন্ৰাহ দো নয়? 

রামচন্দ্র ও অনেক শিন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন ।--যখা বালি- 
বধ ইত্যা্দি। কিন্ত তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে 
এই সীতাবিসর্জনাপরাধ সর্ব[পেক্ষা গুরুতর । শ্রারামের চরিত্র 


বৎস, এই যে পর্ধত, যদ্ুপরি কৃহমিত কদদ্ে ময়ুঝের পুচ ধরি- 
তেছে-উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আবাপুর লিখিত--তাহান্ 
 পুর্বিসৌন্মধ্যের পরিশেষমাত্র ধূসরগ্রীতে ঠাহাকে চেন! যাইতেছে । তিনি 
মুহমুহঃ নুচ্ছ 1 বাঈ্তেছেন__ক্টাবিতে কাদিতে তুমি ষ্টাহাকে ধরিয়। আছ। 


উত্তরচরিত। ১১৪ 


উরি টা নতি লু লবন 
কোন্‌ দৌষে কলুদ্িত করিয়া কবি তাহাকে এই অপরাধে 
অপরাধী করিয়ুটহেন, তাহার আলোচনা কর] যাউক। 

ধাহার। পাত্রাজাশাসনে ব্রতা হয়েন, প্রজারগ্জন তাহাদিগের 
একটি মহন্ন্ন। গ্রীক ও রোমক ইতিবুত্তে ইহার অনেক উদা- 
হরণ প্রকাখিত আহে। কিন্ত ইহার সানাও আছে। সেই সীম! 
অতিক্রম করিলে, ইহা দোবরূপে পরিণত হয়। যে রাজা 
প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জন- 
প্রবৃত্তি গুণ। ব্রটন্‌ কৃত আল্মপুভ্রের বধদপ্তাজ্ঞা এই গুণের 
উদহরণ। যে রাজ! প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত 
সকল কার্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ । 
নাপোলেয়ন্দিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবম্পীর্র 
ও দাতোকরুত বহু প্রজাবধ ইহার নিকইঈতর উদাহরণ । 

ভবনুতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বণীভূত হইয়া 
লীতাঁকে বিপর্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজা- 
রপ্তক হিলেন। কিন্ধু রামচন্দ্র চরত্রে স্বার্যপরতানাত্র হিল 
না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য গ্রজারগ্নে ব্রতী ছিলেন না। 
প্রজারঞ্রন রাজাদিগের কর্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষকুবংশীর- 
দিগের কুলধর্খব বলিয়াই তাহাতে তাহার এতদূর দা । তিনি 
অষ্টাবক্রের সমক্ষে পুর্ববেই বলিয়াছিলেন, 

পন্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং বদি বা জানকীমপি, 
আরাধনায় লৌকন্ত মুঞ্চতো নান্তি মে ব্যথা ।৮* 


পপ 








* «প্রজারঞ্তনের 'অন্থরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মস্থ, কিন্ব। জানকীকে 
'বিমর্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লে বোধ করিব না।৮-_নৃলিংহ 
শ্লাবুর অনুবাদ । 


৯৯২ বিবিধ প্রবন্ধ । 
৮৮ শশী শী শশার ্া্াশীশীাাাশাাীশাট 
আবং হুম্বৃখের মুখে সীতার অপবাদ 'নিয়াও বলিলেন, 
“লতাং কেনাপি কার্যোণ লোকন্তারাধন।, ব্রতম্‌। 
যত পু্িতং হি ভাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা 0৮ 
তবভূতির রানচন্র এই ৰিধণ ভ্রমে ত্রাস্ত হইয়া কুলধর্ 
বং বাজধন্দ্ম পালনার্ঘ, ভার্দ্যাকে পবিত্র! জানিয়াও তাগ 
করিলেন । রানায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও 
জানিতেন ষে সীতা পবিভ্রা,-- 
"অন্তরাম্্ চমে বেত্তি সীভাং শুদ্ধাং বশস্ষিনীম্‌ 
ভিনি কেবল রাঁজকুলঙ্গলভ অকান্িশক্কী বশতঃ পবিত্রা প 
নাত্রঙ্জীবিভ1 পত্রীকে ভাগ করিলেন । “আনি রাজা শ্রারামচন্দ 
ইক্ষকুবংণীয়, লোকে আমার মহিধীর অপবাদ করে! আমি 
এ অকাহি সহিব নামে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে 
ত্যাগ করিব।” এইরূপ রাম'রথেৰ ব্ামটন্ছের গর্বিত চিন্তভাব। 
বাস্তবিক সব্ধত্র্, বামারণের রানচন্ছর হইছে ভুবহতিপ 
ক্লানচন্ছ্র অর্ধবকতন কোনলপ্রক্তি | ইহার এক কারণ এই) 
উভন চরিত্র, গ্রন্থ রচনার দনমোপযোগী। রাষান্সণ প্রাচান 
গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন, দে উন্নকাও বান্ীকিপ্রণাত নহে । 
তাহ! হউক বা না ভইক, ইহা দে প্রাচীন রচনা তদ্বিবরে সংশয় 
ই! খন আর্ধাজাতি বীবলজাতি ছিলেন। আধ্য রাজগণ 
লস্বভাবসম্পর ছিলেন । রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার 
চরির গান্থীর্বা এবং বৈর্যা পরিপূর্ণ । ভবসৃতি যৎকালে কবি _ 


ঝো। 


শি 
1 


5 


৮৪ 


৪ 


এ 


৭ “ল্মকর আরাধন! কর! নাধু বাঞ্জিদিগের পক্ষে সববত্তো ভাবেই 
বিধেয়। এব" এইটি ঠাহাদের পক্ষে মহত্রতন্বরূপ 7 কারণ পিতা আমাকে 
, এব" প্রাণ পরিহ্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিমাছিলেন।”-নৃপিংছ' 

খাব অনুসাদ !: | 


উত্তরচরিত | ১৩ 


সস 


তখন ভার-তবর্ষীয়েরাঁ আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাজ্ষ। 
অলনাদির দ্বারা, *্ীহাদের চরিত্র কোমলপ্রকুতি হইয়াছিল । 
ভবভুতির রামচন্্রও সেইরূপ । তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই 
নাই । গান্তীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাহার 
অবীনব্বত। দেত্রির। কখন কখন ক।পুকব বলিরা ঘ্বণ। হয়। সীতার 
অপবাদ শুনিয় ভবভূতিব বামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাস্থলভ 
বিলাপ*করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল। তিনি শুনিয়াই 
মঙ্ছিত হইলেন । তাঁর প্র ভরমুখের কাছে অনেক কাদা- 
কাট। করিলেন । অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন । তন্মধ্যে 
নেক সককণ কথ$ আছে বটে, কিন্ক এত বাগাড়ম্ববে করুণ- 
রমেন একটু নিগ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের 
প্রতি কাপুরুষ বলিয়া! ঘৃণা হয়। উদাহরণ )-_- 

“ভা দেবি দেবঘজনসন্তবে । হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিত- 
বন্ুদ্ধবে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি ! হাঁ পাঁবকবশিষ্ঠারুন্ধতী- 
প্রশস্তশীলশালিনি ! হা র্মময়ভীবিতে ! হা মহারণাবাসপ্রিয়- 
সখি! হ। প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ 
পরিণাম 1৮৯ 

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন ? কত 
কাদিবাছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃতি শ্রীরাম সভামধ্যে 
সীতাপবাদের কণা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে ক্বেল 
সহ! কবি যক্তলুমিসম্তবে ! হা জন্মস্রহণপাবত্রিতবস্থদ্ধরে !' হ। নিমি 
বং জনকবংণের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি, বশিষ্টদেব এবং অবজ্জতী সদৃশ « 
শী হা” রামময়জীবিতে ! হা মহাবনবাসপ্রিষসহচরি । 


মধুরভবিশি ! হ। মিতবাদিনি। এইরপ হইয়াও শেষে তোয়ার অদ্ে 
ই ঘটিল।--নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ। 


হ 


১১৪ বিবিধ প্রবন্ধ 








এই কথা জিদ্ঞাস| কবিলেন, “কেনন,সকলে কি এইরূপ 
বলে ?* সকলে তাহাই বলিল । তখন ধীর প্রন্ঠৃতি রাজা আর 
কাহাকেও কিছু ন। বলিষা সভা হইতে উঠিয়া গেলেন । মৃচ্ছাও 
গেলেন না,মাতাও কুটিলেন না-ভমেও গড়াগড়ি দিলেন 
না । পৰে নিভৃত হহ্য়া, কাতরতাশুন্যা ভাবায় ভ্বাতৃবর্শকে 
্কাইেন । ভ্রাহগণ আমিলে, পব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, 
ততাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন॥ "আম 
ন-'কে কে পবিত্রা জানি--সই জনাস্ট গ্রহণ করিয়াছিলাম-_কিস্ত 
্যাণ এই লোক।পবাদ। অতএব আমি সীতাঁকে ত্যাগ করিব. ।৮ 

পল প্রন্তন্ত ভইঘা, লক্ষণের প্রতি বাজাজ্ঞ!, প্রচার করিলেন, 
নর পাত'কে বনে দিয়া আইস 1” নেমন অন্তান্ত নিত্য নৈমি 
ভ্িক বাজকার্যো বজানুচরাকে রাজা নিঘুক্ক করেন, সেইব্দপ 
লক্ষণে সীতার্বিসস্জীনে নিপৃক্ু করিলেন । চক্ষে জল, কিন্ধ 
একনট 9 শোক-্চক কণ। বানহান করিলেন না। এনয়াশি 
কুন্বতি” ইত্যাদি বাকা সীতাবিনোগাশঙ্কাব নহে-নপবাদ 
সম্বন্ধ | তথাপি ভাভাল এই কয়টি কগায় কত দঃখহই আমরা 
অনুভত কনিচ্তে পালি! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত 
এবং অন্তনাদিত করিলাম । 

“তট্তৈবং ভাষিত* শ্রত্বা বাঘবঃ পরমার্তীবৎ। 

উবাচ স্ুগদঃ সর্বান কথমেহদ্বদস্থ মাম ॥ 

সর্ষে তু শিবসা ভূমাবতিবাগ্য প্রণম্য চ। « 

প্রভা রাঘবং দ্ীনমেবমেতর সংশয় | 

শ্রুহব! তু বাক্য কাকুংস্থঃ সর্বেনাং সমুদীরিতম । 

বিসগ্য়ামাসু তদা বয়ন্তান্‌ শত্ুস্থদমঃ ॥ 


উত্তর্চরিত | ১৫ 


টিটি লা রি রহ না রী ও 
বিহ্জ্য তু সুহ্গদর্গং বৃদ্ধা নিশ্চিতা রাঁববঃ | 
সমীপে দ্বান্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীত ॥ ৪ 
শীঘ্মান্য় সৌমিত্রিং লক্গণং শুভলক্ষণং । 
ভরতং চ মহাভাগং শক্রক্গং চাপরাজিতং ॥ 


ক স্ ক 


তে তু দৃষ্ট। মুখং তন্ত সগ্রহং শশিনং যথা । 
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবঞ্জিতং ॥ 
বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট1 রামস্ত ধীমতঃ | 
হতশোভং যুথ! পদ্ং মুখং বীক্ষ্য চ তন্ত ন্তে॥ 
ততোহভিবাদা ত্বরিতাঃ পাঁদৌ রাস্ত মুদ্ধতিঃ | 
তন্ুঃ সমাভিতাঃ সর্কে রাঁমস্ত্শ্রুণ্য বর্তৃয়ৎ ॥ 

তান্‌ পরিঘজা বাহুভ্যামুখাপা চ মহাবলঃ | 
আসনেঘাসতেতাক্তা ততো! বাকাং জগাদ হ॥ 
ভবন্তথেঠ মম সর্বন্বং ভবন্তো জীবিতং মম । 
ভবছিশ্চ তং বাঁজাং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥ 
ভবন্তুঃ কতশাস্ত্রার্থা বৃদ্ধা চ পবিনিষ্টিতাঃ। 
সংভুয় চ মদর্ধোইষমবেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ 

তথা বদতি কাকুতস্থে অবধানপরায়ণাঃ | 
উদ্বিগ্রননসঃ সর্কে কিন্ন, বাজাতিধাস্ততি ॥ 
তেষাং সমূপবিষ্টানাং সর্কেষাং দীনচেতসাম্‌। 
উবাচ বাক্যং কাকুংস্থ্বো মুখেন পরিশ্ুধ্যতা ॥ * 
সর্বে শৃখুত ভদ্রং বো মা কুরুধবং মনোস্যথা । 
পোরাণণং সম সীতায়। যাদুশী বর্ততে কথা9॥ 


১৬ 


বিবিধপ্রবন্ধ । 





পৌবাপবাদঃ সুমহান তখ! জনপদন্ড চ। 
বর্ততে মরি বীভংস। মম মর্মণি কন্ততি,॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষাকুনাং মহায্মনাম্‌। 
সীতাপি সংকুলে জাত! জনকানাং মহাজ্সনাম্‌ ॥ 
স ক ক 
অন্তরাস্মা চ মে বেন্তি সীতাং শুস্ধাং যশন্ষিণীম্‌। 
তো গৃহীত্ব। ইবদেহীমযোধ্যামহবাগতঃ 1 
অন্নং তু মে মহান বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে। 
ননদ সআ্রমহাংস্তথা জনপদশ্য চ। 
অকীন্তির্মস্ত নীয়েত লোকে ভূতস্ত কম্তুচিৎ ॥ 
পহততাবাধমাল্লেকান্‌ যাবচ্ছব্সঃ প্রকীন্তানে । 
অক:ন্রিনন্দাতে দেবৈঃ কান্তিলোকেনু পুজাতে ॥ 
কীন্ত্যর্থং হ সনারন্তঃ সর্বেবা, স্থমহাক্মনাম্‌। 
অথাহং জীবিতং জহা।ং ঘুন্সান বা পুকষর্ষভাত ॥ 
তশ্মান্ভবন্তঃ পণ্যান্থ পতিত শোকসাগরে ॥ 
নহি পণ্যাম্যহং ভূতে কিঞিদভ্ঃখমচতাপতিকং | 
শ্বন্বং প্রভাতে সোমিত্রে সুমন ধিষ্ঠিতং রথম্‌ ॥ 
আরুহা সাতানারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎস্তজ । 
গঙ্গানাস্্ পৰে পারে বালীকেস্ক মভাম্মনঃ ॥ 
অংশ, দিবাসঙ্কাশস্তনসাতীরমা শ্রিতঃ 
তকুব্রন:* বিনে দেশে বিস্যজ্য বধুনন্দন ॥ 
শ্ঘ্রমাগচ্ষ সৌমির়ে কু'ঘ বচনং মম। 
ন চান্সিন্‌ প্রতিবন্তস্য' সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥ 
তন্মান্তং গচ্ছ সৌমিত্র নাত কাধ্যুবিচারণ। | 


উত্তরচরিত | ১৭০ 





অগ্লীতিহি পরু! মাং ত্ব্যেতৎ প্রতিবারিতে ॥ 
শ।পিত। হি ময় বুয়ং পাদাত্যাং জীবনেন চ। 
যে মাং বাক্যান্তরে জ্রুনুরচুনেতুং কথঞ্চন । 

অহিতা নাম তে নিত্যং মদভিষবিঘাতনাৎ ॥ 
মানয়ন্ত ভবন্তেো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ। 
ইতোসুগ্ধ নীয়তাং সীতা কুরুঘ বচনং মম ॥” 





* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম ছু.খি্েব 
হায় সুহৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, «কেমন, এইজপ কি আমাকে 
বলে?” সকলে ভূমিতে মন্তক নত করিয়। অভিবাদন ও প্রণাম কবিয়', 
চ:খিত রাঘবকে প্রান্তরে কহিল, «“এইজপই বটে--স"শয় নাই।' 
তখন শক্রদম্নন রামচন্দ্র সকলেব এই কথ। শুনিয়। বধস্তবর্গকে বিদাষ 
দিলেন । বন্ধুব্গকে বিদায় দিয়।, বৃদ্ধির দ্বার। অবধারিত করিয়। সমীপে 
আনীন দৌব।রিককে এই কথ। বলিলেন যে শুভলক্ষণ স্মিত্র।-নন্দন 
লঙ্দশকে ও মহাভাগ অভরতকে ও অপরাজিত শক্ররকে শীন্ব আন। 
৬ * তাহার! রামের মুখ, রাহগ্রন্ত চীন হ্যায় এসব সন্ধাকাল'ন 
আঙ্গিত্যেব ন্যায় প্রভাহীন দেখলেন। ধীমান রামচন্দ্রে নয়নমূগল 
বাম্পপুর্ণ এবং মুখ হতশোভ পন্মের স্তায় দেখিলেন। তাহার। ত্বরিত 
তাহার অভিবাদন করিয়। এবং তাহার পদযুগল মস্তকে ধারণ কবিয়া 
সকলে সমাহিত হইয়। রহিলেন। রাম অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। 
পরে বাহুযুগলের দ্বার তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপন পূর্বক মহা- 
বল রামচন্দ্র ভাহাদিগকে “আসনে উপবেশন কুর” এই বলিয়া কন্িত্ে 
লাগিতুক্স, “ভু নরেঙ্ব বগণঃ আমার সর্ববন্থ তোমরা; তোমরা আমার জীবন; 
'তোমাদিপের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্ার্থ অবগত 
এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জিত করিয্নাছ। হে নরেশখ্বরগণঃ তোমর! 


১৮ বিবিধ পরবন্ধ। 


স্পা আস সপ শাপলা শি ও পাশপাশি আসর 


এই রচন। অতি মনোৌমোহিনী। রামায়ণের বাম" ক্ষত্রিয় 
মহেজ্জলকুলপন্ভৃত, মহাতেজন্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, 
হাদ্বিদ্ধ সিংহের নহ্বর রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া উঠিলেন। 





মিলিত হইয়া যাহা বলি তাহার অর্থামনন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই 
কথ! বলিলে অবধানপরাধণ ভ্রাভগণ, "রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিষক 
উদ্দিপ্রচিত হইন্। রহিলেন । 

তখন সেই দীন্চেভা উপবিষ্ট ভ্রাতগণকে পরি শ্দমুখে রামচন্দ্র 
বলিতে লাশিলেন। “তোষাশিগের মঙ্গল হউক । আমার সীভার সম্বন্ধে 
পৌরজনমধো যেরূপ কথ] বঙ্িয়াছে। ভাহা শুন-মন অন্তথ। করিও 
না। জনপবে এব* পে'রজনমধো আমার শ্রমহান্ট অপবানরূপ ব'হুৎদ 
কব! রটবাছে। আমার তাহাতে মনিব কাবতেতছ। আমি মহান 
ইন্সাকুদিগের কুলে জন্মিমাছি। সীভাও মহাস্সা জনকরাজের সংকুলে 
ন্মিয়াছেন। আমার অন্বাস্াও জানে মে, যণন্বিনী সীত। খদ্ধচবিত।। 

চু চু ঞ্ু ক 

তখন আমি বৈদেইকে গ্রহন করিয়া অযোধ্যায় আনিলাম। এক্ষণে 
এই মহান্‌ অপবাদে আনার জদয়ে শোক বস্ঠিতেছে | পোরজন মধ্যে 
এবং জনপদে সুদহান অপবাদ হইয়ছে। লোকে যাহার অকানিগান 
করে) যাবৎ সেই অকাছি লোকে প্রকীতিত হইবে তাবং দে অধমলোকে 
পতিভ থাকিবে । দেবভার অকাঠব শিন্দা কুরন। এব" কীন্তিই 
সকল লোকে পূজ্নীয়'। বরকল মহান! ব্াঞ্িদেব মত্ত কীঘ্থিরই জন্য । 
হে পুরুলর্মভগণ, আমি অপবাদ ছয়ে ভীত হইয়া জীবন তাাগ করিতে পারি, 
সীতার ত কথাই নাঈ। 

অতএবু তোনরা দেখ আমি কি শোকসাগরে পতিত ছি 
আমি ইহার জধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না) অতএব হে সৌমিত্রে। 


উত্তরচরিত। ২৯ 





ভবভূতির রামচন্্র তৎপরিবর্কে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়া ইয়! 
কাদিতে বসিলেন। তাহার ক্রন্দনের কিছ্দংশ পৃর্নেই উদ্ধৃত 


করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জ্ঠ্য অবশিষ্টীংশও 
উদ্ধৃত করিলাম । 


'রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্্মা বৃশংসোহস্মি সংবৃত্তঃ 
* শৈশবাৎ প্রভৃতি পোধিতাং প্রিয়া 
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাস্‌। 
ছন্্না পরিদদামি মৃত্যবে 
সৌনিকে| গৃহশকুস্ঠিকামিব ॥ 
তৎ কিমম্পর্শনীয়ঃ দেবীং দূষয়ামি।” 


ভুমি কল্পা প্রভাতে শমন্বধিষ্টত রথে সীতাকে আবোপণ করিয়া স্বয়ং 
আলবোহণ করিয়।। তাহাকে দেশান্থরে ত্যাগ করিয়। আইস। গঙ্গার 
অপব পারে তমন| নদীর তাবে মহাস্ব। বাল্ীকি যুনির স্বগহুল্য আশ্রম। 
হে রনুনন্দন ! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে তাগ করিয়া শীঘ্ব আইস” 
মানার বচন রঙ্গ! কর-নীতাপবিতাগ বিষয়ে তুমি উহার প্রতিবাদ 
কিছুই করিও ন।। অতএনহে মৌমিত্রে' যাও--এ বিষয়ে আর কিছু 
বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে 
আমার পরম অপ্রাতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা 
তোমার্দিগকে শপথ করাইতেছি যে, ষে উহাতে আমাকে অনুনয় করিবার 
জন্য কোনরূপ কেন কথ। বলিবে। আমার অভীষ্হানি হেতৃক তাহার শক্র- 
খ্যাতিনিত্য বন্ধিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ পাকিয়া। তোমর। আল্লা কে 
সম্মান কুরিতে চাঁও তোৌমর। তবে আমীর বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে 
লইয়া যাও। , 


২ বিবিধপ্রবন্ধ | 





[সীতারাঃ শিরঃ শ্বৈরমুক্মমধা বাহুমাকর্ষন্] 
অপূর্ব্বকম্্চাগালম়্ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্‌। 
শ্রিতাসিঞ্চন্দনভ্রাস্তযা হূর্বিপাকং বিষদ্রমম্। 


[উতার]। হস্ত বিপর্য্ন্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ পর্যবসিতং 
জীবিতপ্রয়োনং রামন্ত শুন্তমধুনা জীর্ণারণ্যং জগং অসারঃ 
ংসারঃ কষ্টপ্রায়ং শরীরম্‌ অশরশোহংশ্মি কিং করোমি কা 
গতিঃ। অথবা 


£খসংবেদনারৈব রাঁমে চৈতন্তমাহিতম্‌। 
মর্দোপধাতিভিঃ প্রাণৈর্বন্বকীলাফিতং স্থিরৈঃ॥ 


হা অন্ব অকুন্ধতি, হা ভগবস্তো বশিষ্টবিশ্বামিত্ৌ, হা! ভগবন্‌ 
পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি,হা তাত জনক, হা! তাত, হা! মাতরঃ, 
হা পরমোপকারিন্‌ লকঙ্কাধিপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখ সুগ্রীব, 
হা সৌম্য হনৃমন্, হা সখি ত্রিজটে মুধিতাঃ দ্থ পরিভৃতাঃ স্ক 
রামহতকেন। অথব! কশ্চ তেষামহমিদানীমাহ্বানে। 


তে হি মন্তে মহাতআ্সীনঃ কতঙ্গেন ছুরাত্মন] | 
ময়! গৃহীতনামানঃ স্প্স্ত ইব পাপন! ॥ 
যোইহম্। 


বিশ্রস্তাুরসি নিপত্য লব্নিভ্রা- 

সুনুচ্য প্রিরগৃছিণীং গৃহস্ক শোভাম্‌। 
আতঙস্কূরিতকঠোরগর্ভ গুব্বীং 
ক্রব্যাত্ত্ বলিমিব নিষ্বণঃ ক্ষিপামি ॥ 


উত্তরচরি্ত। ২৯ । 


[ সীতায়া& পাদৌ শিরসি কৃত্ব।।] দেবি দেবি অগনং 
পশ্চিগন্তে রামস্ত শিরসা পাদপক্কজম্পশ: 
[ ইতি রোদিতি।]” * 
ইহার অনেকগুলিন কথ! সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্ধ্য- 
বীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্ের মুখ হইতে নির্গত ন। হইয়া, 





*হায় কি কষ্ট! নিঠরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্্পই করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি ! বাল্যাবন্থ! হইতে যাহকে প্রিয়্ভমা বলিয়া প্রতিপালিত 
করিয়াছি; যিনি গ।ঢ় প্রণয় বশত; কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে 
ভিন্ন বোধ করেন না, আক্ি আমি সেই প্রিক্লাকে, মা"সবিক্রক্পী যেমন 
গৃহপালিত। পক্ষিনীকে অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছলকরুমে, করাল কাল- 
গ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সৃতর।ং 
অস্পৃপ্ত আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার 
মন্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়। বাহু আকর্ষণ পূর্বক) অনি 
মুদ্ধে! এ অভাগকে পরিতা।গ কর। আমি অরুষ্টচর এবং অশ্রুতপুর্বব 
পাপ কণ্ম করিয়। চগ্ালহ প্রাপ্ত হইগ্লাছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষত্রমে এই 
ভয়নক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই ) আশ্রয় করিয়াছিলে 2 € উঠিয়। ) 
হায়। এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্র হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার 
প্রয়োক্গন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শৃন্ত এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরম বোধ 
হইতেছে। সংসার অনার হইয়াছে । জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদান- 
স্বরূপ বৌধ হইতেছে। হায়। এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম । এখন 
কি করি, € কোথায় যাই ) কিছুই স্থির করিতে পানিতেছি না । (চিন্তা 
করিয়া! ) উ:! আমার এখন কি গতি হইবে ? অথব! ( সে চিন্তায় আর কি 
হইন্ে? ) আ(বজ্জীবন দুঃংখভোগ করিবার নিমিত্তই ( হতভাগ্য) রামের 
দেহে প্রাণবাযুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্নান্বেও কেন, 
বনের স্থাক্স মন্রভেদ করিতে থাকিবে? হ। মাত: অরুদ্ধতি ! হা ভগবান 
বশিষ্ঠদেব ! হু! মহাতয্সন বিশ্বামিত্র । হা! ভগবান অগ্নে। হা! নিখিলততথাত্তরি 


[২২ বিবিধপ্রবন্ধ ৷ 





আধুনিক কেন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হুইতে*নির্গত হইলে উপ- 
যুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মানত আধুনিক লেখকের 
মন উঠে নাই: তিনি স্বপ্রণনীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু 
বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়! 
আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়ের! শ্বামী বা 
পুল্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে 
বটে । 

ভবভূতিব পক্ষে ইহা বক্তব্য, যে উত্তরচরিত নাটক ; 
নাটকের উন্দেঠ ছচ্চিত্র) রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যানে কাব্যের 


উদ্দেগ্ঠ ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেগ্ঠ কার্ধাপরম্পবার সরস বিবৃতি । 
কেকি করল, তাহাই উপাধ্যান কাবো লেখকেরা প্রতীয়মান 
কারতে চাহেন) সে সকল কার্য করিবার সময়েকে কি 


পে 











ভধ্বতি বহঙ্গার । তা তাত জনক? হ' পিতঃ (দশবথ ') হা কৌশলা! 
প্রতি মাহখন । হ পর্ানোপকারিন লর়াপতি বিভীবণ' হ! প্রিয়বন্ধে। 
হৃতীব' হা লোম হনুমন্' হ সখিত্রিজটে' আজি হতক্রাগা পাপিষ 
রাম ভোনাদিসের স্বননাপ (সব্বন্থাপহরণ) এব অবমানন। করিতে প্রবৃত্ত 
হইহাছে! (চিন্তু! করিয়া ) অথব! এই হতভাগা এখন ভাহাদিশের নামোল্েখ 
কারবারও উপযুকু নহে । কারণ, এই পাপান্ত্র। কৃতন্ব পামর কেবলমাক্র 
সেই নকল মহাম্ানিগের নাম প্রহা করিলেও চাহর। পাপন্পৃই 
হষ্টবার সম্ভাবন'। যেহেটুক আমি দৃঢবিখান বশত; বক্ষস্থাকে নিজিত। 
গ্রেযন্টৃকে অগ্সাবন্থায় উদ্বেগ বশত; ভীষৎ কম্পিত গর্ভতরে মন্ধর! ঘেখিয়াও 
অনারাসেই উন্মোচন পূর্বক নি্দিয হাদয়ে মাংসাণী রাক্ষল্গিগ্ষে উপহ্ৃণরের 
আর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরপন্থয় মণ্তকদ্ার! 
গ্রতশপূর্বাক ) দেখি ! দেবি 1! রামের দ্বার! ভোমার পদপন্বজের এই শেধ 
শর্শ হইল । € এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ) 


উত্তর়চবিত। ২৩ * 





ভাবিল, তাহা স্প্টীরুত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবং নহে । 
কিন্ত নাটকে সেই প্রয়োজনই বলৰৎ। নাটককারের নিকট 
আমরা নাক্নকের হৃদয়ের প্রত চিত্র চাহি। সুতরাং তাহাকে 
চিন্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ছর 
আবহক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের 
রামবিপাপ মনোহর নহে । সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে-” 
নবপ্রেমমুদ্ধ অসারবান্‌ যুবকের কথা । 
প্রথমাঞ্ধ ও দ্বিতীয়াহের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান । 
উত্তহ্চরিতের একটা দোষ এইযে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলে 
পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইণ্টর্” টেল নামক 
সেক্ষপীররকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য 
আছে। 
এই দ্বাণশব্সর মধ্যে সীতা বমল সন্তন প্রসব করিয়া 

স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাহার পুলের বান্ীকির 
আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রাম- 
চন্দেব পূর্ব প্ররন্ত বরে দিব্যান্থ তাহাদের স্বতঃসিন্ধ হইল। 
এদিকে বামচন্দ্র অধ্মে ঘজ্ঞান্থটান করিতে লাগিলেন । 
লক্ষণের পুল চন্দ্রকেতু সৈগ্ত লইয়! যক্গের অথ্ররক্ষণে প্রেরিত 
হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে শশ্বক 
নামক £ক।ন নী5জাতীয় ব্যক্তি তাহার রাজ্য মধ্যে তপশ্চরণ 
করিন্তছে। ইহাতে তাহার রাজ্য মধো অকালমৃত্যু উপস্থিত 
হইতেক্ছছ। রামচন্দ্র এ শর তপশ্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশঙ্ষে. 
তাহার অন্সন্ধানে নান! দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শন্ব.ক 
পঞ্চবটার বনে তপঃ করিতেছিলি। ্‌ 


৪ বিবিধপ্রবন্ধ | 
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রি 


দ্বিতীয়াঙ্কের ও মুনিপত্রী আবেরী এবং বনদেবতা 
বাসস্তীব প্রদুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইনাছে। যেমন 
প্রথমাঙ্কের পৃর্কে প্রস্তাবনা, সেইন্ূপ অন্যান্ত অবের পূর্বে 
একটী একটী “বঞ্ন্তক আছে। এগুলি অতি মনোহব। কখন 
বিছুষী খফিপত্রী, কখনও [প্রমময়ী বনদেবী) কখন হমন? সুললা 
নদী, কখন বিষ্ভাধর বিদ্ভাররী, এইরূপে সৌন্্যামনী সৃষ্টির 
দ্বাব ভনহুনি বিছন্তক সকল অতি রদণায় করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়াঙ্ছের আনশ্বই স্্ন্দব । যথা $- 

এঅধবগবেশ। ০ বনছেবতেয়ং ফলকুনুনপত্র- 
বার্ধোখ ম:মুপতিতে 

শিক্ষা সঙ্গন্ধ রি কথা বড় স্ুন্দর-- 

“বিরতি গরু প্রাচ্ছে বি্কাৎ ফটৈব তথা জডে 


নচখলু তবোজ্ঞানে শক্তিং কলোভাপতন্তি বা। 


| 


র্‌ 


টি পপ ক চে শে র্‌ বব 
ভব চ তাক য়ান ভেনং ফলত প্রহ হদমন। 
তত শচিতেক্বাদ হাত মনির্ন মনা চন 1৮ 
প্রভব ত শ'চবশ্বোদগ্রাতে মাণিন বুরবি চনহ ও ও 
খপ 
হনে ভান উইলসন বালেন যেউন্ু্চলিতত কতকগুলি 


এমত সুন্দর তার জাতি হিন তিলে আরা হাব কোন 


* জড়ো এই বনদেবতা ফলপুশ্প পল্রবাতবার দ্বাবা আমার আছা খন! 
করৃতোছেন। 

1 এক বুদ্ধিমানকে যেমন শিক্ষ! দেল। ঢকেও, তা? দিয়া 
থাযকন। ,কাহারও জ্ঞানের বিশেধ সাহাঙ্্য বা ক্ষতি করেন না.। কিন্ত 
তথাপি তাঙফাদের অধো ফলের তারহমা ঘটে। কেবল শিশ্পল মণিই 
প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিতে পারে? মৃতিক। তাহু। পারে না। 


টি 


3222-288 14 ৮ 
ভাষাতেই নাই। উপ্রে উদ্ধত, তাকান দীপ: 
স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । ১৯১ ০ ্‌ 

রামচন্দ্র শশ্বকের সন্ধান কারতে করিতে পঞ্চবটাব বনে 
শহ্বককে পাহলেন, এবং খডণৰাবা তাহাকে প্রহার কবলেন। 
শন্ব ক দ্বা পুক্ব) রানের প্রহারে শাপনুক্ত হইয়া বামকে 
প্রণিপাত করিল । এবং জনম্থানাদ রামচন্দ্রের পুব্বপরিচিত 
স্থান নকপ “দখাহাতে পাগল। উভয়ের কথোপকখনে বন- 
বন! আত মনোহর । 

“ন্নক্ানাঃ ক্চিৰপবতে! ভাষণ!ভোগরক্ষাঃ 
স্থানে স্থানেনমুখবককুতে। ঝাস্কুতৈনিক রাণাম্‌। 
এতে ভার্থশ্রমগিরলাসলা তুকাঙ্কারামশ্রাঃ 
সপশ্তপ্তে পারাচতইনো ? গুকারণাভাগাঃ 1” 

"এতানি খু জাগি উন্মন্্রচগুখাপদকুল- 
স্নুলাগারগহ্বহাটশি জনগ্থানপঘান্তপাথাবণান দরক্ষিণাৎ দিশ- 
মাঁভবনুগ্তে। 

তথান্তি 

নিফ.জন্তিমিভাঃ ক্চিৎ কচিদপি প্রোচ্চ গুন ববন্বণাঃ 

স্েক্ছান্বপুগভারঘাবহুঈগঞ্ধান প্রনাপ্তাপ্র়ঃ। 

সানান: প্রদরোদরেষু বিলসৎ হ্বল্লাস্তসো যাস্থয়ং 

তষাস্ঃ প্রতিগ্বঃকৈরজগরন্বেদদ্রবঃ পী্নতে ॥ ? 


ঞ 
ষ্ তীর ০ গু পি 


আঁথৈতানি মদক্ললমযুরক্কো মলচ্ছবিভিরবকাণাঁনি পর্ক- 
তৈরবিরলনিবিষ্টনীলবছলচ্ছায়তরুষণ্ডমপিতানি অসম্ত্াস্তবিবিধ- 


মৃগযুখানি পণ্ততু মহানুভাবঃ প্রশান্তগৃজীন্লাশি মধাঁমারণ্যকানি। 


রর লা ০১ 
উত্তরচরিড়- রি” ঠ 


টিচার 


শি 


ধু 


সি এপি? 
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॥ 


' হস বিবিধপ্রবন্ধ । 
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ইহ সমদশকুস্তাক্রান্তবানী রর বীন্ষৎ- 
প্রসবন্থরভিশীতম্বচ্ছতোয়া বহস্তি। 
ফলভরপরিণ[মগ্ঠানজঙ্গ.নিকুজ- 
স্মলননুখরভূরিস্তরোতসো নিঝরিণ্যং ॥ 
অপি 
দধ্ত কুহরভাভামত্র ভল্লকযূনা 
মন্তরিত গুরাণি স্বাংনমন্ত-ক্লতানি। 
শিশিলকটু কঘানঃ স্ত্ায়াতে শলপকীনা- 
মি 


ভদলিহাবকাণ গ্রন্থনদান্দগন্ধ; 1৮ ৯ 
'প্রন্্ধর অন্হা ১? 


দঘ্যাশহ্ায় আর অনিক উদ্ধৃত করিতে 
পারুলান না। 


০৯৯ চাপ ৮৯০৮ রি পা ৮৬-৬৯-২1৯৮ শপ ৬ ওক পা পপ ০ পাপা রে 


রী 


». এই মে প্চিততয দওক্কাবণা ভান দেখা লাইততছে। কোথাও 


শ্রিরশাম। কোথতও ভদলব কঙ্নত। কোর ও বা নিঅব্গণের অব্ঝর্শ্ে 


8৮ 55752,,26 লি 
(শু লু শা ত সাল 


তুর) কোাগাশি পণাতি্থি কোথাও মুনিগণের 


এজ 


দাশ্রমপদ, কোথাও পর্বত) কোবাও নশী এব অধো মধ অরণা। 

পর যেভনগ্ছান পদ দীর্ঘ সরণা সকল দক্ষিণলিকে চলিতেছে। এ সকল 
স্গুলাক-লোনমহনণ-মসর গিরিগহলর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিন্স পশ্গণে সমাকুল। 
সেথ:৪ বং একেবাবে শিশিস 7 কোপাও পশ্ছদিগের প্রচণ্ড গঞ্জন পরিপূর্ণ ॥ 
কে: বা ন্দেচ্ছ 9 পু বহ্ীবগঞ্নকারী ডুজঙ্গের নিঙগাসে অত্র পররিত। 
কোথাও গর্ষে ছল জল দেখা ঘাইতেছে। ভূষিত কৃকলাসের। ঙ্গগরের 
্ব্চবিদ্দ পান করিতেছে । 

* '্গ ক্গ দেখুন এই মধামারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ীর 
মদকল মযুরে* কের সায় কোমলচ্ছবি পর্বতে অবকীর্ণ 8 ঘননিবি' 


উত্তরিত । ২৭ 








পাটি তিশা পাকাপাকি 


শশ্ব. কবিদায়ের পৰ্ষ পুনরাগনন পৃর্বক রামকে জানাইলেন 
যে, অগন্তয রামাগমন শুনিয়া তাহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত 
করিতেছেন । শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন ? গমনকালীন 
ক্রৌধ্চাবত পর্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর । আমরা সচরাচর 
অন্রপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্কু এরূপ অন্ুপ্রাসের 
উপর বিরক্ত হওয়াও যায় নাঁ। 

“গুক্রৎকুপ্তকুটীরকৌশ্িকঘটাথুংকারবতৎকীচক- 

স্গ্বাড়ঘ্বরমৃকমোকুলিকুলঃ ক্রোধ্চাবতোইয়ং গিরিঃ। 

এভশ্মিন্‌ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুন্বেজিতাঃ কৃজিতৈ- 

রুদেল্লস্থি পুরাণরোহিণ তরুত্বন্ধেমু কুম্তীনসাঃ॥ 

এতে তে কুহলেষু গদগননদদেগাদাববাবারযো 

মেঘালক্কু তমৌলিন।লশিখরাঃ ক্ষৌণীভুভো দক্ষিণাঃ। 

অন্টোন্ত প্রতিবাতনঙ্কুলচলতকল্লোপগকোলাহলৈ- 

কত্তালান্ত ইমে গভীরপয়লঃ পুণ্যাঃ সরিতসঙ্গমাত 05 5 








নীলপ্রধানকাস্থি, অনতিপ্রো বৃক্ষ সমূহে শোভিত; এবং ভয়শৃন্য বিবিধ 
মগম,থেপরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয! নিঝরিপী নকল বহুন্োতে বহিতেছে, আনন্দিত 
পক্ষী সকল তত্রগ্থ বেতনলতার উপর বনিততিছে। তাহাতে বেতনের কুঙ্থম 
বৃস্তচাভ হইয়। সেই জলে পড়িয়। জলকে সুগন্ধি এবং সথণীতল করিতেছে ; 
শ্বোত: পরিপকফলমর শ্যামজদ্ব বনান্তে ক্মঘলিত হওয়াতে শৰ্ধিত হইতেছে। 
গিরিস্রিবরবাসী যুবা তল্ল [কদিগের থুংকার শব্দ প্রতিধ্বনিতে গিস্তীর 
হইতেছে। এবং গজগণের স্বার। ভগ্র শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত অস্থি ইইতে, 
শীতল কটু কহায় সুগন্গ“বাহির হইতেছে । 

* এট পর্বত ক্রৌঞ্কাবত। এখানে অবাক্তনাদী কুঞ্জকুটার্বামী পেচক, 
কুলের ঘুৎকারশ্দিভ বায়ুযোগধ্বনিত বংশ্বধিশেধের ওটিচ্ছ ভীত হইয়া 


হ৮ (বিবিধপ্রবন্ধ । 
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তৃতীয়াস্ক অতি মনোহর । সতা কটে যে, এই উৎকৃষ্ট 
নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্ধা বড় মনোহর নে, এবং তৃতারাহ্ম সেই 
দোবে বিশেব ছুই । প্রথম, দ্বিতায়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক 
যেরূপ বিস্তৃত, তদন্ুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক নায়িকা- 
গণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। [ঘনি মাকৃবেথ পাঠ কলিয়াছেল, 
তিনি জানেন যে ন!টকে বণিত প্রিয়া সকলের বাহুলা, পার- 
স্পর্ধা, এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার 1৮ওকে মন্ত্ুমু্ধ করে। 
কার্ধাগত এই গুণ নাটকেন্ন একটি শ্রধান গুণ | উত্তরচরিতে 
তাহার বিৎলপ্রচার ) বিশেষত; প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। হখাপি 
ইহাতে কবি যে অপুব্ব কবিহ্বপ্রকাশ কগিয়াছেন, সেহ গুণে 
আনরা তে সকল দোব নিস্বত হহ। | 


্ 


দ্বতাযাঙ্গের পৰন্তক বেমন মধুর, হৃত্ঠারাঙ্কের বিদ্ষস্তক 


ততোধিক । গোদাব্হাসনিলিতা) তমসা ও যুরলা নায়া দুইটি 


পি কিক 


নদা কূপ ধারণ কলিগ ব্ানসাতা-বিষযিণা কথা কহিতেছে। 
অগ্ভ দ্বাদশ বংস্ব হইল) রামচন্দ্র সাতাকে লিসক্জন 

করিয়াছেন । প্রথম শিরতে ঠাভার ষে গুরুতর শোক উপান্কত 

হইস্রাছিল, হাহা পর্বে বণিত হইয়াছে । কালসহকায়ে সে 


কাকের নি-শদ আত । এব ইহাতে সপের।, চঞ্চল মনুরগণের কেকা রৰে 
ভাত* হইয়া পুরাতন বঈরক্ষের সন্ধে লুকাইরা আছে । মার এই সকল 
“দক্ষিণ পর্বাত | পর্বতকৃহরে গোদাবরী বারিরাশি গল্গদনিনাদ করিতেছে) 
শিরোছেশ মেঘমালায় অলঙ্কত হইয়া নীল শোতা ধারণ করিয়াছে; আর 
'এট গভীরজুলশালিনী পবির' নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘ[ভলগুল 
চকুল তরঙ্গকোর্সাহলে ছুর্ধ€ু হৃইয়া রহিয়াছে। ৫ 


উত্তরচজিত । ২৯ 
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শোকের লাঘব জন্মিধার সম্ভাবনা ভিল। কিন্তু ভাহ! ঘটে 
নাই. সর্বসন্তাপহর্ভা কাল সন্ভতাপের শনত। সাধিতে পারে 
নাই। 
"অনির্ভিন্পগতারত্থা দপ্তর. ঢুঘননাগঃ। 
পুটপাক প্রতাকাশো। রামন্ত করুণো রস 1” * 

এইরূপ মন্ত্র নধো রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ 
শলারে রালকন্মান্ঠান কারতেন। রাজকন্ম্রে বাপুত থাকিলে, 
সেহ কষ্টের ভাদুশ বাহ্য প্রকাশ পায়না; কিন্তু মআাজ পঞ্চবটাতে 
অ:সিযা রামের ধৈরধ্যাবলম্বনের উপায়ও নাই। এআবাৰ 
সেই জপস্থান; পুদে পদে সাভাসহবাসের চিহ্গপাঁবপূর্ণ। 
এই ছ্নষ্থানে কতকাল, কত স্থখে, সাতার সভিত বাস কৰিয়া- 
ছিলেন) হাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই ছবাদশ- 
বং্সরের রুদ্ধ শোক প্রবাহ ছুটয়াছে--মে প্রবাহবলে, এই 
হগাপাণনা স্রাতংহ্থালত শিলা5য়ের ম্ভায় রানের হছদয়পাধাণ 
আর কোথায় যাইবে, কে বলতে পারে? 

জনস্থানরাতিনা ককুণাদ্রাবিভ। নদাগু'ল দেবিল বে আাজি 
বড় বিপদ । তখন ম্ববলা কলকল করিয়া গোবনীকে বলিতে 
চঁলিল, “ভগবত! সাবদ্ধান থাযকও--আল রামের বড় বিপদ | 
দেখেও রান বাদ মস্ভা যান, তবে তোনার জলকণাপুন শাতল 
তরঙ্গের বাতাসে মৃ মৃছ তাহার মুচ্ছভঙ্গ করিও |» রুকু: 
দেবভাঞ্ভাগরণী এল শোকতপনাতপদস্তাপ হইতে রামকে 
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গু 
* অবিচলিত গভারহ হেডুক হদয় সধো রুদ্ধ। এ জন্ত গাঢবাখ 
রামের সন্থাপ মুখবন্ধ পাত্র মধ্যে পাকের সন্পাপেব স্থায় বাহিরে প্রকাশ 
পায় না। 


৩০ বিবিধপ্রবন্ধ। 





জমা 


রক্ষা! করিবার জন্য এক সর্বসন্তাপসংহ্থান্ষিণী ছায়াকে জনস্থানে 
পাঠাইলেন । *সেই ছায়ার নিপ্ধতায় অগ্ভাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ 
রহিয়াছে । সেই ছায়া! হইতে কবি এই তৃতারাঙ্কের নাম 
বাখিয়াছিলেন “ছায়া 1”--এই ছায়া, মেই বহুকালবিশ্বৃতা, 
পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রাবশিষ্টা হতভা.গনী রানমোহিনী 
সীতার ছায়া! । 

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাশী'ঘী এবং পৃথিবী 
বালক ছুটকে বান্ীকির আশ্রনে রাখিয়া সীতাকে পাতালে 
লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অগ্ক কুশলবের জন্মতিথি--সীতাকে 
প্হণ্তাবভিত কুস্ুনাঞ্জলে দিয়া পতিকুলাদিপুরুব হ্র্যাদেবের 
পৃজ্জ! করিতে ভাগীরঘথী এই জনন্তানে পাঠাইলেন । এবং আপন 
দৈবশক্কিপ্রভাবে বঘুকুলবপূকে অনশনীয়া করিলেন ।  ছায়া- 
বূ্পনী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে 
কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। 

সীতা তখন জানেন না মে, বাম জনস্থালে আপিয়াছেন । 
সীতাও আমিয়! জনস্থানে প্রবেশ কবিলেন। তখন ভাহার 
আকুতি কিরূপ? তাহার মুখ “পরিপাদুছুদ্বল কপোলনুন্দর”- 
কবরী বিলেল-_-শবদাতপসন্তপ্ট কেতকীকৃন্নান্তর্গত পত্রের 
স্টায়, বন্ধনবিচাত টকিললয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। জনস্থানে ভ্রাহার গভারু প্রেম! পুর্ব সুখের স্থান 
দেখিয়া বিশ্বতি জন্মিল-আবার সেই দিন মনে পড়িল । যখন 
লীত! রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন,,তখন জনস্থান বন- 
দেবতা .বাসন্তীর সহিত তাহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা! 
একটি করিশীবককে দ্বহস্তে শরলকীর পললবাগ্রভাগঞ্চভোজন করা- 


সি 
উত্তরচরিত । ১০ 
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ইয়া পুনের স্তার প্রন্তিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করি" 
শাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধুসঙ্গে জলপানে গিয়াছে । এক 
মন্ত যুখপতি আসিম্লা অকম্মাৎ ততপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা! 
তাহা দেখেন নাই। কিন্তু মন্তত্রন্তিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন বাসন্তী তখন উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “সর্ব্ব- 
নাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল 1” 
রব সীতার কর্ণে গেল। নেই জনম্থান। সেই পঞ্চবটা! সেই 
বাগপন্তা! সেই ক রকরভ' শীতার ভ্রান্তি জন্মিল পুক্রীকৃত হস্তি- 
শাবকের বিপনে বিহবলচিন্ত হইম্না তিনি ডাকিলেন, “আর্যা- 
পুত্র! আমার পুত্রকে ব'চাও!” কি ত্রম! আর্ধযপুল্র ? কোথায় 
আর্ধাপুল্র? 'মার্সি বার বংসর সে নান নাই! অমনি সীতা 
মুচ্ছিত। হইপ্না পড়িলেন। তনসা হাহাকে আশ্বস্তা করিতে 
লাগিলেন । এদিকে রামচন্দ্র লোপানুদ্রার মাহ্বানানুসায়ে অগ- 
স্তাশ্রনে যাইতেছি:লন | পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেই 
খানে বিনান রাখিতে বলিলেন। রামের কঠম্বর মুচ্ছিত! 
সাতার কাণে গেল। অমনি সীতার মৃচ্ছাভঙ্গ হইল-_-সীতা! 
ভয়ে, আহলাদে, উত্ঠিরা বসিলেন । বলিলেন, “এ কি এ? জল- 
ভর মেঘের স্তনিতগন্ভীর মহাশব্ের মত কে কথা কহিল? 
আমার কর্ণবিবর যে ভঙ্বিযা গেল! আঙ্গি কে আম! হেন মন্দ- 
ভাগখিনীকে সহসা! আহলাদিত করিল ?” দেখিয়া তমসার চক্ষু 
জলে ভূরিয়া গেল। তমসা বললেন, “কেন বাছা একটা 
অপবিশ্দট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে মযূরীর মত চমকিয়ু! 
উঠিলি ?* সীতা বণিলেন, “কি বলিলে ভগবতি ? অপরিষ্ফ,ট ? 
আমি বে স্বরেই চিনেছি আমার সেই আর্ধাপুস্ত কথা কহিতে- 
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ছেন '* তবস। তখন দেখিপেন, আর লুকান বৃথা--বলিলেন, 
“শুনরাছি মহারাজ রানচন্ কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য 
এই জনস্থানে 'আসিয়াছেন।” শুনিয়া সাতা কি বলিলেন ? 
বাব ৰং্সরেব পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুব্বলীর অধিক প্রিয়) 
হৃদয়ের শোণিতের ও অধিক প্রির, সেই স্বামী আজি বার বংস- 
বের প্র টিকে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়। সাতা 
কিছুই আহলাদ প্রকাশ করিলেন না _ণকই স্বামী-_কাথায় 
সে প্রাণাধিক €” বলিয়া দেখিবার জন্য তসমাকে উতপীড়িত। 
করিদলন ন1, কেবঙ্গ বলিলেন- 

“দিঠঠিআ অপবিহ'ণবাঅধন্মে কৃপু লো বাআশ-_ “মৌ; 
ভাগাক্রমে সেবাজার বাজবন্মখ পালনে ক্রটহহতেহে না।” 

ঘে কোন ভাবান্ন বে কোন নাটকে বাহ কিছু আছে, 
এতদংশ সোন্দর্যো তাগার ভুলা। সন্দেহ নাহি । “দিঠতহঠিআ অপ- 
বিভাপহাঅধন্মো কৃখু সো রাআ”-এই দূপ বাকা কেবল সেক, 
পীনরেহ পাণুরা বায়। রাম আলিরাছেন গুনিয়া লাতা আহলা- 
দেন কণা কিড়ুহই বললেন না) তেল বলিলেন) “সো ভাগা ক্রমে 
£স বাজার রাজপম্ম পালনে ক্রট হইতেছে ন!1” কিন্তু দূর 
হইতে বামে সেহ বিরুহক্রিঃ প্রভাহচন্দনগুলবৎ আকার 
লেিস্বা) “সখি, আমায় ধল” বলিয়া ভমনাকে ধরিয়া! বলিয়। 
পঁড়লেন। এদিকে রান পঞ্চবটা দেখিছে দেখিতে) সাতাবিরহ- 
প্রদাপ্ানলে পড়িতে পুডিতেলাতে সাতে ।” বলয় ডারকেতে 
কিনতে, মস্ফিত হইছা পড়িলেন | দেবিরা সাতাও উচ্চস্বরে 
কাদিয়া উঠিয়। তমদার পনপ্রান্তে পতিত হইয়া ঢাকিলেন,পভগ- 
বত তমসে! রক্ষা কর! রক্ষ'কর! আনার স্বামীকে বাচাও 1” 


চে 


উত্তরচবিত | ৩৩ 


শপ স্পা পসপশপ বুল ্ষপ৯৯ পএ। প  জ০া াপাত ্ শে পাপী শিপ সী শি সী সপ পা ০ 


তমসা বলিলেন, *তৃমিই বাচাও । তোমার স্পর্শে উনি 
বাচিতে পারেন 1” শুনিয়। সীত। বলিলেন, গ্যা হউক তা 
হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিম্না সীতা! বামকে স্পর্শ 
করিলেন। * রাম চেতনা প্রাপূ হইলেন) 

পরে সীতুর পৃর্বকালের প্রিয়নর্ধী,বনদেধনা বাপন্তা সীতার 
পুলীরুত কাবশাবকের সাঘান্বেনণ কবিতৈ করিতে সেইখানে 
উপ্তিত হইলেন । রানের সঙ্গে ঠাহাল সাক্ষাং হওয়ায়, বান 
করিশিশ্বব রক্ষর্গ গেলেন । মে হশ্তিশিশ্স স্বর” শর্রুজর 


শা ০ শপ  স্পাপ স্পিন পাপী পিপা লিপি ছি প্পপাশ ি এ. াপীশশাশী শিস পাদ 


8 ণ্য। হটক ত+ হউক)" এই কপার কত অর্থগান্তীমা ॥ 
বিছ্যাংনাগব মহাশয় এই বাকোব টীকাম লিখিঘাছেন যে। পআমার পাশি- 
স্পশ আমংপুল বািনেন কিনা জান না কিন্তু ভযবতী বলিতেছেন 
বর্পয়। আছি সপ করিব । উহাতে এই নুমিতত হইভোছে যে পাণি- 
স্পর্ণ নফল হইলে কি না, এই নন্দেতেই সীতা বলিলেন। ক্যা হউক 


তক কিগ্গু আমাদিগের ক্ষছ বছিতিে বোধ হয় যে, সে সং্গহে 


১ থে 


ত' বললেন নাই যে) লা তবাব ভউক 1 সীতা ভাব্যাছিলেন, 
লামদুক স্পর্শ করিবাব আমার কি অধিকার? রাম আমাক তাগ 
০ £ঠন মামাকে বিনাপবাতধে বিসঙ্জন করিযাছেন-_ বিল 
ফন কা্বনাৰ নমযে এছবাৰব আনাকে ঢাকিযাও বলেন নাই যে 
আমি ?তানাকে ভাগ কবিলাম, মাজে বার বতমর আমাকে তাশ 
কিয়! নম রহিভ করিয় হেন, আজি আবার হাহার ট্যপত্রীর$নত 
ঠাহার*গারস্পশ করিব কে'ন্‌ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায় ' মা 
হউক তা, হউক, আমি চাহাকেম্পর্শ করিব (৮ ভাই ভাবিয়া সীতাম্পর্শে 
রাম চেতনাপ্রপ্ত হইল, সীতা বলিলেন। “ভমব্দি তনসে' উসরক্গ- 
জইনান' ম' পেকশিশ্স ন চদে! আণহছণুরাদলমিধাণেণ অঠিঅদ রং মষ মহা- 
সা৯1 কুবিপ্মদি 1” তবু “নম মহারাও 1” 





৩৪ বিবিধশ্রবন্ধ | 








করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগল। তত্বর্ণনা অতি 
মধুর । 
«যেনো দশক্ডদ্বিম কিসলয়নি দ্ধদস্তাম্কৃয়েণ 
ব্যারুগ্স্তে স্তন লবলীপল্লবঃ কণপুরাৎ। 
সোহয়ং পু্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা। 
যত কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তশ্ত জাত: 1 
সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কাস্থান্বৃত্তিচাতুধ্যমপি শিক্ষিতং 
বৎসেন। 
লীলোৎখাতমুণালকাগুকবলচ্ছেদষু সম্পাদিতাঃ 
পুষ্পৎপুহ্রবা নি তস্ত পয়সো গণ্ড.ষনণক স্য়ঃ। 
সেকঃ শীকরিণা কবেণ বিহিতহ কাম হিরনে পুন- 
বংল্সেহাদনবালনালনলিনীপত্রাতপত্রং প্ুচম্‌ ০৮ ৩ 
এ দিকে পুজীক্কত করী দেখিয়া সাহার গভজ্পুলুদিগকে 
নেপড়েল। কেনল শ্বামিদশনে বরঞ্ষেতা নেন পুজরমুখ- 
দশনে9 বর্চিতা। মেহই মাতনুখনির্ত পুহ্ুন্ধন্থৃতিবাক্য 
ভন্কত করিতেছি । 

». যেনহেংলাত সুণাল-পল্রবের ম্যায় কোমল দশ্থ দ্বার' তোমার কর্প- 
দেশ হইত ক্ষ কষা লধলী পলন টানিয়। লইত। দেই তামার পুল মদমন্ত্ 
যাবণণণকে জা করিস) ভরত এখনই নে যুবাধসের কলতণভাজন 
হইয়াছে। * * সপিবানন্ি, দেখ। বাছা কেন নিজ কাস্থার অনোরঞ্জন- 
নৈপুণাও শিখিক্লাচছে। পেল করিতে করিতে ম্বশালকাণ্ড,উৎপাটিত 
করিক্পা তাহার গ্রাসের অশে হৃগন্ধি পন্মহৃবাসিষ্ত জলের গণ্ু,ষ দিশাইয়া 
পিতেছে ; এবং গর দ্বারা পর্যাপ্ত জলকণায্স তাহাকে লিজ করিয়া 
শ্বেঠে অবত্রদণ্ড নলিনী- -পঠত্রর আতপত্র ধরিভেছে। 


উত্তরচরিত। ৩৫ 


চাস পাপী সপ শশী শীশীশীটীীী শিট শীত শীত 


“মম পুত্তকাণং ইত্লিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণু 
বন্ধমুদ্ধকাঅপিবিহসিদং ণিবদ্ধকাঅসিহগঅং অমূলমুহপু গুরী অ- 
জবমলং প পনিচুম্বৰং অজ্ঞ উত্তেণ।” * 

সেই গোদাবনানীকরনাতল পঞ্চবটা বনে, রাম বাসন্তী 
আহবান উপবেশন করলেন । দুরে, গিরিগভ্বরগত গোদা- 
ববাস বারিসশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে । সম্মুখে 
পরম্পন প্রতঠিঘাতনহ্থুল উন্তালতবক্ষ সবিংসক্ষম দেখা যাই- 
তেছে। দ ক্ষনে হ্ামস্ছলি অনন্ত কানলনশেণী চলিয়া গিয়াছে । 
চাব-নকে সাঁতান পৃর্ঘলহবালচিঙ্গ সকল নলিদানান রন্তিযাছে | 
তখয়, একট কদলীবননধাবন্তী শিলাতলে) পুর প্রবাসকালে, 
বাম লাঠাব সঙ্গে শরন করিতেন ; সেইখানে বসিয়া সাতা 
হলিণশিশ্গণতক কণ খাওয়াইতেন ; এখনও হরিণেবা সেই 
প্রেমে £নইখানে কি.পর। বেড়াইতেছে | বাসন্থা £সইখানে 
রামকে বসতে ললিংলন | রাম সেখানে না বসিঘণ) অন্তর 
উপ্াবশন কাবরলেন । নাতা, প্ন্বে পঞ্চবটিবাসকালে একটি 
মস. শশ্ব প্রতপালন কবিদাচিলেন । একটি কদদ্বরক্ষ সীত। 
বহন "বাপণ করিরা শ্বঘং বন্ধিত করিয়হিলেন । রাম দেখি- 
লেন, যে সেই কদগ্ববুক্ষে দুই একটি নবকুস্তুমোদ্গ্ হইয়াছে । 
ভছুপরি আবোহণ করিনা সীতাপালিত সেই ময়রটি নৃত্যান্তে 
মযুবা সঙ্গে বব করিতেহিল। বাসম্তী রামকে সেই ময়ূবুটি 


০০ শি পিপল তি শিিশিশিসী 





** আমান সেই পুত দুটির অমলন্খপগ্মযুগল। যাহাতে কপোল- 
দেশ ঈমদ্বিরল এ কোমল ধনল দশনে উদ্ধবল, যাহানে মুদুমধূর হাসির 
অবাক্তধ্বনি অনিরল লাগিয়া! বহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, 


তাহ৷ আধ্যপুত্র কর্তৃক পরিচদ্িত হইল না। 


৩৬ বিবিধপ্রবন্ধ | 


শশী শি মাকে ২ শিশিশ পাতি পস্পপপাস্পাসপপ 
চ 


েবধাইলেন। দেখিন। রামের মনে পাউল সাত। তাহাকে 
করতাযাল দর! নাচাইতেন, নাশইবার সময়ে তালের সাহত 
সাতার চক্ষুও পল্পবনধো ঘুরত। এইনপে বাসস্তা রাষকে 
পুক্বস্বাঠলী তত কারর।,--পখানিকংসনজানত রাগেই এহরূপ 
পাডঠ করব, প্রথনে জিজ্ঞাসা কারলেন, “মহারাজ! কুমাৰ ' 
লক্ষণ ভাল আছেন ত?” £কম্ক সেকথ। রমের কাণে গেল না 
-াতনে সাতাকরকনলাবকান জলে পারবাদ্ধত বৃক্ষ, সাতাকর- 
কণল:বকান নাবারে পুই পক্ষ সাতাকলকনলাবকাণ তুণে 
প্রাতপালিত হাবন্গণহকহই দোখাতহিংলন 1 বাপন্থা মাবাৰ 
কিল্ঞান। কাব্চলন, “নহারাজ ' কুনার লক্ষণ কেমন আহহন 2? 
এলন রান কণা শ্রনততে পাহলেন, কিন্তু ভাবলেন) বাসন্তা 
“মহারাজ 1” বলিঙ্থা সম্বোবন করিলেন কেন গ এত নিষ্পগ 
সঙ্গোধন। আর কেবল নর লঙ্গাশের কণা ছিজ্ঞাীসলেন, 
তব বাসন্থা নাতাবিসক্জনরুন্ধাপ্ত জানেন । বাম প্রকাশো কেবল 
বললেন, “কুনাবের, কুশল ৮, এহ বলিগ্' নীববে বোন কহিতে 
লাগলেন । বাণগ্কা তথন নুক্তক্' হইনা কাহলেন, "নন! 
এত কঠিন হহলেকি প্রকারে ? 


শ ট্ 


ত€ জাবিতং হমুদি মে জয় দ্বিতীয়, 
তং কোখুরা নঘ্নয়েবনূ তং হমঙ্গে 


হুনি আনাব জাবন,ভুনি আশার দ্বিতার দয়, ভুমি'নয়নের 
কে নুনা, অঙ্গে হাম আমার অনৃত) এইরূপ শত [তাপ্রর 
, সঙ্থোনে বাহ!কে হুলাইতে তাহাকে--” বলিতে বলিতে সাহা 
্বৃতিসুদ্ধ বংসগ্তা আর বলিতে পারিলেন না। অদুচতন হইলেন। 
রা 
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রাম তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন । চেতন! পাইয়া! বাসস্তী কহি- 
লেন, “আপনি কেমন কার এ কাজ করিলেন 2 

রাম। তোকে বুঝে না বলিয়া । |] 

বাসম্ভতী। কেন বুঝে না? 

রাম। তাহারাই জানে । 

তখন বাসক্তা আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, 
শানগল! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যান্ত প্রি 

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা কলা দুঃসাধ্য । সীতা- 
বিনজ্জন জগ্ঠ বাসপ্তা সানপ্রতি ক্রোধধুক্তা হইয়[ছিলেন, তিনি 
মানদিক যন্থণারূপ সই অপরাধের দণ্ড প্রণাত করিলেন,সহজেই 
রামের শোকসাগর উহলিয়া উঠিল । ব্ামের যে একমাত্র 
শোকোপশমের উপায় ছিল-_আন্মপ্রলাদ,_-তাভাও বিনষ্ট 
কাঁরুলন। বাম জানিতেন যে তিনি প্রজার্ঞ্জনরূপ কুলধয্মের 
রক্ষাথ হ সীতাবিসঙ্জনরূপ মন্মক্ষেদী কাবা করিয়াছেন 15 
মম্মচ্ছেদ হউক, ধন্মরক্ষা হইয়াছে । বাসস দেখিলেন যে 
সে ধন্মপ্্ণণ কেবল শ্বার্থপরহার পুথকৃ একটি নামনাত্র। সে 
কুলবন্মরদ্ার বাসনা কেবল রূপাশ্করিত মশোলিদল। মাত । 
কেবল বশালাভের স্বার্থপর বাসনার বশবন্তী ভূইয়া বাম এই 
কাভ ক:লয়াছেন। বাসশ্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশেব 
অ.ক'ক্টায় তিনি এই নিই কার্ধা কন্িবাছিলেন, সে আকা!- 
শক) ও শ্ণ্গব্তা হয় নাহ। তিনি এই প্রকার যশের লাভ 
লালন", পর্রীবধ রূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইস্তাভেন। 
বন নব্য সাতার কি হইল, তাহার স্থিব্রতা কি? ইহার অপেক্ষা 
খুকু ওর অপযশ আর কি হইতে পারে? 

& 


' ১৮ বিষিধধপ্রবন্ | 
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তখন রামের শোক প্রবাহ আবার অনসন্বরণীয় বেগে ছুটিল। 

সীতার সেই জোযোৎক্গামরা মৃদ্মৃপ্ধবৃূণালকল্প দেহলতিকা কোন 
হিংস্র পণ কর্তৃক বিন হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই ভাবিয় 
রাম “সীতে ! সীতে 1” বলিয়া সেই অরণামধো রোদন করিতে 
লাগিলেন । কখন বা বে কলঙ্গকুৎসাকারক পৌরজানের 
কথায় সীতা বিসজ্জন কবিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে 
বলাত লাগিলেন, “মামি অনেক সহা করিষাছি, আমান প্রতি 
প্রস্গ হ91” বাসী) ইধযাবলত্বন করিত বলিলেন । বাম 
বলিলেন, “সখি, আনার ধৈর্মোব কগা কি বল? আজি দ্বাদশ 
বদন সাতাশুন্ত ভগতৎ--সীতা নাম পধান্ত লুপু হইয়াছে_ 
তথাপি বাচিয়া আছি - নানান যা কাহাকে বাল?” পানের 
অত্যান্ত যন্ত্রণা দেও বাসন্তী তাহাকে জনস্তানেন অন্যান্য 
প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ ক্ললেন। রাম উঠিয়া পরিনবমণ 
করতে লাগিলেন । কিন্ত বাসস্তী্ মনে সখীবিসঙ্ষন-দ্রঃ 
জলিতিছিল-__কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন ১-- 

“আশ্রনেব লতাগ্তহে হমভবন্তন্মাগদন্তেক্ষণঃ 

সা হংটদঃ কতকোহিকা চিননহুঁদেশাদাবরী সৈকতে । 

আদ্বাগ্তযা পরিতর্বনারিতমিৰ হাহ বীক্ষা বন্ধস্তুয়া 

কাতন্যাদরবিন্দকুটলশিভে। মুগ্ধঃ প্রণামান্জলিই 1৮ 5 

অন রান সহা করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে 

লাগিল । বখন উচ্চৈঃশ্বরে বাম ডাকিতে লাগিলেন” *চঞ্ডি 
জানকি) এই যে চারিদিকে তোমাকে দেখিতেছি-কেন দয়া 


বাই সপ পাপ সপ আপ পান্থ পা 1 পপ পর “পপ 





ক সীতা গ্োদাবরীসৈকতে হস, লউয়া কৌতুক ব করিতে করিতে 
বিলম্ব করিতিন। তখন তুন্ি এই লতাগৃছে থাকিয়। তহাক্স পথ চাহি! 
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5255255255%2852222255554 
কর না? আমার বুক*ফাটিতেছে ; দেহবন্ধ ছিড়িতেছে ; জগৎ 
শূন্য দেখিতেছি ; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে ; আমার বিকল 
অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়! অন্ধকারে ডুবিতেছে ; মোহ আমাকে 
চাবি দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আমি মন্দভাগ্য-_-এখন 
কি কনিব ?৮”,বলিতে বলিতে রান মুচ্ছিত হইলেন । 
ছায়ারূপিণী সীতা তমসাব সঙ্গে আগ্োপাস্ত নিকটে 
ছিলেন। বাসন্তী বামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া সীতা 
পুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন-কতবার রামের 
রোদন শুনির! আপনি মন্পীড়িত হইতেটি লেন, আবার সীতা 
রামচন্দ্রের দ্ংবের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি 
করিতেছিপেন। আবাব রামক্কে মুচ্ছিতি দেখিষা সীতা কাদিযা 
উঠিলেন, “মার্যাপুভ্র' তুমি যে সকল জীবুলাকের মঙ্গলাধার 
ভুমি এ মন্দভাগিনাকে মনে কবিষা বার বাব মংশয়িতজীবন 
হইতেছ ? আমি যে মলেন 1” এই বপিয়। সাতাও মুচ্ছিত। 
প্রায় । ভমল। এবং বালন্কা তাহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ত্রমে 
বামেন ললাট স্পশ করিলেন । কি স্পশস্থথ ! বাম যদি মুত 
পিও হইরা থ্াকিতেন, তাহা হইলেও তাহার চেতনা হইত । 
আনন্দনিনীলিভলোচনে স্পশস্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন, 
কাহার শরীরধাতু অস্তরে বাহিরে অমৃতভময় প্রলেপে যেন লিপ্ত 
হইল-__জ্ঞানলাত করিলে আনন্দেতে অ'ব এক প্রকার মো 


শীত 





রহিতে । “সীতা আসি! তোমাকে বিশেষ ছুন্মণারমান দেখিয়া, তোমাকে 
প্রণাম করিবার জন্য পল্মকলিক। ভূলয অঙ্গুলি দ্বার কি হন্দর অঞ্জলিবদ্ধ 
করিতেন! ঙ 


পু বিবিধ প্রবন্ধ । 





তাহাকে অভিভূত করিপ। রাম বাসস্তীকে বলিলেন, “সখি 
বাসন্তি ! বুঝি অদুষ্ট প্রসন্ন হইল !” 

বাসন্টী। কিসে? 

বাম। আর কি সি! সীতাকে পাইয়াছি। 

বাসস্তী। ছক তিনি? 

বীন। এই যে আমাৰ সম্মাখেই রচিয়াছেন। 

বাসশ্তী। মন্্রতেদী প্রলাপবাকো আমি একে প্রিরসখীর 
ছঃখে জঅলিতিতভি, ভাহাতত আবার এমন তর এ হতভাগিনাকে 
কেন হ্বালাহতেছেন 

রাম বলিলেন, র্‌ প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক 
মঙ্গলহনমুক যে হাত আমি ধবিয়াছিলান-মার যে হাতের 
অনুভণাতল স্বেক্ছালদ্দ ভপস্পশে চিনিতে পারিতেছি) এত 
সেই হাত! সেই হৃতিন সদৃশ, বর্ধাশাকরহুলা শাতল কোমল 
লব্লী বুক্ষ্ নবাছুন তলা হস্ই ভাছি পাইছি । | 

এহ বলর। রান তাহার ললাটস্থ অনৃশ্য সাতাহস্ত গ্রহণ 
করিলেন। সীতা ইতিপুরব্বেই রামেত আনন্দমোহ দেখিয়! 
জপন্যত হইবেন শিলেছন' করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসস্কাব- 
সৌমানীতল শ্বানিষ্পশে তিনিও মুদ্ধা ভইলেন ; অতি হঙকে 
সেই রানপলাউস্থি তহন্কে ধরিরা সাখিলেও এস হস্ত কাপিতে 
লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং ক্ষড়নৎ হইয়। অবশ হইঘ! 
অঃনসিতে লাগে ! মখন রান, সাতার হস্তের চিরপরিচিত অন্বত- 
প্র তলল্মুবস্পশের কা বলিলেন, সাঁতা মনে মনে ধলিলেন, 
“আর্ধাপুত্র, আজিও তুমি সেই নআধ্যপুন্রই আছ 1” শেষে যখন 
রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা প্খিলেন, স্পর্শ- 
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ই 
মোছে প্রমাদ ঘটল $ কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে 
পায়িলেন না; আনন্দে তাহার ইন্দ্রির সকল অবশ তহয়া 
আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার 
ধর।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয় লইলেন। লয়! 
স্পশম্খজনিত শ্বেদয়োমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত 
নবজলকণাপিক শ্কটকোনক কদহ্ছের ন্যায় দাড়াইয়া রভিলেন। 
যনে কারসেন, “ক লজ্জা, তনল! দেখিরা কি মনে করিত 
ছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ভাগ করিয়াছেন, আবার 
ইহাব প্রতি এই অনুরাগ 1” 

বাম ক্রমে জানিতে পাবিলেন, মে কই, কোথা সীতা-- 
সীতা তনাই। তখন রামের শোক শবাহ ত্বিগুণ ছুটি+। 
কবোদন কালয়া, ক্রমে শা হই বাসস্তকে বলিলেন, “আব 
কতকফন?তানাকে কাদাইব 9 আমি এখন ঘাই 1৮ শুনিয়! সভা 
উদ্বেগের সধিত তনসংকে অবলম্বন করিয়। বলতে লাগিলেন) 
“ভগবত তমসে' আঘধাপুল্র যে চলিলেন 1”? তমন। বলালন, 
“চল আমরাও বাই ।” সাতা বললেন; "ভগবনে ক্ষমা কব। 
মন ক্ষণক্কাল এই দুল 5 জনকে দেখি! লই |” কৈস্ বলতে 
বলিতে এক বন্ছতুলঃ কঠিন কথ: সাতার কনে গেল। রাম বাস- 
স্তীৰ নিকট বলিতেছেন) “মব্মেধেশ্ জন্ত আনার এক সহ 
ধন্মিণা সাছে-৮ সহ্ধান্ণা । সাত! কম্পিত কলেবরা হইয়া মনে 
মান বাঁঞাপেন) ার্যাপুল' কে সে?" এই অবদবে রামও কণা 
সমাপ্র করিলেন, “লে সাঁতার হিবননী প্রতিকতি | শনিয়া 
সীতার চক্ষে জল পাঁড়তে লাগিল , বলিলেন, “আর্াপুল " 
এখন তুমি 'তুনি' হইলে। এতদিনে আমার পারত্য্টালজ্জাশল্য 





৪২ বিবিধ গ্রযস্থা। 
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বিমোচন করিলে!” রাম বলিতেছেন, প্রতাঙ্বার়ই বারা আমার 
বাম্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি * শুনিপ্া সীতা বলিলেন, 
"তুমি বার এত আদর কর, দেই ধন্ত। তোমার ঘে বিনোদন 
করে, সেই ধন্ত । সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে ।” 

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীত। করবোড়ে, “ণমো। ণমে। 
অপূর্বধপুঞ্কজ্রণিদদংসণাণং অজ্উন্তচরণকমলাণং” এই বলিয়া 
প্রণাম করিতে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে 
আশ্বস্ত করলেন । সীতা বলিলেন, “আনার এ মেঘাস্তরে ক্ষণ- 
কাল জন্য পুর্ণিনাচন্ত্ দেখা মাত্র” 

তুহীয়াঙ্কের সার নর এই | এই অঙ্গে অনেক দোষ 
আছে । ইহ! নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবগ্ক । নাটকের 
[51 কার্মা, বিসক্জনাত৭্ রামসাতার পুনম্মিলন। তাহার সঙ্গে 
হান কোন সংআব নাই । এই অঙ্ক পরিতাক্ত হইলে নাটকের 
কার্ধোর কোন ভানি হয় না। স5রাচত্র এপ একটি স্ুদার্থ 
নাটকাঙ্ধ নাটক মধ্য সন্লিবেশিত হওয়া) বিশেষ বসভঙ্গের 
কারণ হর। যাহা কিছু নাটকে প্রাতকত হইলে তা 
উপলংজগতির উষ্ভোজক হওরা উ(তত। এই অঙ্গ কোন 
জ+শে তন্ধপ নহে । বিশের, ইহাতে রামাবিলাপের দৈর্ঘ্য 
এবং পোনঃপুস্তক আঅলহা। তাহাতে র5নাকোশলের বিপবায় 
হইরাছে। কিন্তু নকলেই মুক্তকণে বলবেন, যে অগ্ত অনেক 
ন।টক একনালে বিলুপু হু, বরং তাহাও স্বাকন্তবা, তথাপি 
উন্তরচরিতের এই তৃতীর্লাঙ্ক ত্যাগ কর! যাইতে পারে না।. 
কাবাংশে ইঞ্গার তুল্য রচনা! অতি দুর্লভ। 

উত্তরচরিত সনালো চনে ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হই উঠিয়াছে, 


ৃ 


বস 
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যে মার ইহাতে অধর স্থান নিয়োগ করা কর্তবা নে । অত- 
এব অবশিষ্ট কর অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব। 

এ দিকে বান্সীকি প্রচার করিলেন যে তিশ্রি এক অভিনব 
নাটক রচনা কলিয়াছেন ৷ তদভিনয়দর্শন জন্ত সকল লোককে 
নিশক্সিত কধিলেন। তন্দর্ণনার্থ বশিউ, অকুন্ধতী, কৌশল্যা, 
জনক প্রভৃতি বান্পীকির আশ্রমে আসির়। সমবেত হইলেন। 
তথায় লনের স্ুন্দহ কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃগ্ভ দেখি 
কৌশলা। অতান্ ঈতস্ক্যপরবশ হইর1, উাহাব সহিত আলাপ 
করিলেন । দ্ুৃহিঠবিবোগে জনকের শোকক্রিই দশা, কৌশলার 
সঠিত ভীহব আলাপ, জবের সভিত কৌশলার আলাপ, 
ইতারি অতি মনোহন্ত , কিন্ধ সেসকল উদ্ধৃত করিবার আর 
অবকাশ নাহ । 

চন্্রকেড়, আশ্বমেদরেন অশ্বরক্ষক সৈন্য লইর়', বান্সীকির 
'আঁশ্রন সন্নিবধানে উপনাহ তইলেন | তীভান অবর্ধনানে ইসন্ত- 
দিগের সহিত লবেন বচসা হওয়ার লব অশ্বহরণ করিলেন 
এব? সুঙ্ে চন্্রকেড়ব টসঠাদিগাক পর্থ কবিলেন। চন্দ্রকেতু 
আরা ঈ বক্ষাঘ় প্রবৃত্ত হইলেন | চন্দ্রকেতু এবং 
লব পরম্পরের প্রতি বপক্ষতারণ কালে এত দুর উভয়ে উভ- 
য়ের প্রতি পোজন্ধ এবং সন্বাধহার করিলেন যে ইহা, নাটক্ষের 
এভতদংশ পাঁড়য়া বোধ হন যে, সহ/তার চড়াপদবাচ্য কোন 
ইউনেতপার জাতি কর্তক প্রণীত হইয়াছে । ভবভৃতির সময়ে 
ভার-ব্বীর়ের! সামাজিক ব্যবহার সম্বপ্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিলেন, উহা তাহার এক প্রমাণ । 

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচন্] মধ্যে সেই- 
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হ 
ব্ূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে । চতুর্থ এবঃ পঞ্চম অন্ধ হইতে 
এই সকল রত্ব মাহরণ করিছে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম 
হইতে ছুই একটি উদাহরণ না দিয়। থাকিতে পারা যার না। 
লব চন্দ্রকেতুর সৈনোর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
চন্্রকেতু তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে, তাহাদিগকে তাগ 
করিয়া! চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, পস্তনয়িত্ররবাদিভা- 
বলীনামবনদ্ছাদিব দৃপ্বদিংহশাবং।” * তান চন্্কেতুর দিকে 
আদিতেতছেন, পরাজিত সৈন্ধগণ তখন তাহার পশ্চাৎ ধাবি- 
হইতেছে ১ 

“দর্পেশ কোতুকবতা মনি বন্ধলক্ষাঃ 

পশ্চাদ্বলৈরনুক্তো্য়নুদাণধন্থা । 

ন্বেধাসনন্ধ তম নন্তললশ্ত ধন্তে 

মেদস্ত মাঘবতচাপধরস্ত লক্ষাম্‌  + 

নিঃসহাষ পাদচাবা বালকের প্রতি বলেনা ধাবমান দেখিয়া 

চন্দ্রকেতু হাভালিগকে শিবারনণ করিলেন দেখিয়া লন ভাবিলেন, 
কপনগ্রকম্পতে মাম্‌ ৮৮ ভাবতববর কোন গ্রঞ্ে এপ বাকা 
প্রবুকু আছে, এ কথ। অনেক ইউরোপা সহজে বিশ্বাস 


কালদন না । 


দিত ৮ তি পি পা ৬: পি পস্পীপস ০ পি জপ সপ কান পাশ | লজ শা পপ 


* যেমন মদের শঙ্গ শ্টনিজণি দৃপ্ধ নাহশিশও হাওিবনাশ হইতে 
লিল ভয়, পেইরপা। $ 


ছি, 


৭: সকেটত দর্পণ আমার প্রতি বক্ধলঙ্ষা তইয়া ধনু উিত'কবিয়া। 


সৈন্যের দ্বার! পশ্ডাৎ অপক্ত হইয়া? ইনি। ছুই দিক হইতে বামু-সফালিত 
এবং ইন্ধন শোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেল। 


উত্তয়চবিত । ষ্ 


2 25555522555255255522558 
লব কর্তৃক জুম্তকাপ্ প্রয়োগবর্ণন। অন্বভাবিক, অতি প্রকৃত, 
এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহ উদ্ধত ন। ককিয়া থাকিতে 
পারলাম না ;-- 
“পাতালোদরকুঞ্জপুঞজি ততমঃশ্য মৈর্নো্স্তকৈ- 
রুতপ্রশ্ক,রদারকুটকপিলক্তোতিঅ লদদীপ্রিভিঃ | 
কল্পাক্ষেপকঠো রটৈরবম? দ্বযস্থৈরবস্ডীর্যতে 
মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুতরৈধিন্ধাদ্রিকৃটেরির 0৮ ৬ 
লবের সহিত রামের রূপসাদৃগ্ত দেখিয়া, স্ুমন্ত্রেব মনে এক 
বার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়তে সে 
আশা তথনই নিবারিত হইল । 'ভাবখলেন, "লতায়াং পুর্ব্ব- 
লুলায়াং প্রস্থনস্যাগমঃ কুতঃ 1” বুদ্ধ স্ুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য 
শুনিয়া, সদন পাঠকেৰ বোমিও সম্বন্ধে বুদ্ধ সণ্টাগুর মুখে 
কাটদংশিত কুম্থমকোরকের উপম। মনে পড়িবে । 
ষ্টাঞ্কের বিকশ্তকটি বিশেষ মনোহর । বিদ্যাধরমিথুন, গগন- 
মার্গে থাকিয়। লব-চন্্রকেতৃর ঘুদ্ধ দেধিতেছিলেন। যুদ্ধ তাহা 
পিগের কথোপকথনে বপিত হইয়াছে । শ্রীবুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবসুৃতির কাব্যের “মধ্যে 
মধ্যে সংস্কতে এবং প্রাকতে এমত দীঘসমাসঘটিত রচনা 
আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও র্সগ্রহ সন্ধদ্ধে ব্যাথাত ঘটিয়! 





৬ পাতালাভান্বরবততী কুঞ্জ মধ রাণীকুত অন্ধকারের ম্যায় কুক্বর্ণ এবং 
উত্তপ্ত, প্রদ্দীপ্র পিত্বলের পিক্ষলবৎ জ্োতিবিশিষ্ট জস্তকান্ত্গুলির দ্বার। 
আকাশমওল ত্রন্ষধগপ্রলয়কালীন ছুনিবার ভৈরব বাধুর জ্ছার! বিক্ষিপ্ত 


৪৬ বিবিধপ্রবন্ধ । 


উঠে ।” ভব্ভূতির অসাধারণ দোষ নির্বাচনকালে বিগ্তাসাগর 
মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমর। পূর্বে যাহা উত্তরচরিত 
হইতে উদ্ধত 'করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যাইবে । এই বিষস্তভক মধো এরূপ দীর্ঘসমাসের 
বিশেষ আধিকা। আমরা কয়েকটি উষ্কত করিতেছি, যথা 
গুষ্পবৃ্তি 

"অবিরলললিতবিক5চকনককমলকমনীয়সন্ততিঃ অমরতরু 
তরুনমণিমুকুপনিকরদকরন্দ হন্দরঃ পুম্পনিপাতঃ।” 

পুনশ্চ, বাণন্য অগ্ি )-- 

“উচ্চ গুবস্ষধ গা বস্ফোটপটু তবস্ফষলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুল- 
লেলিহানজ্বালাসস্তারতৈরকো ভগবান উ্ব্ব,ধঃ 1৮ 

পুনশ্চ, রারুণান্বস্থ্ঘ মেঘ 3-- 

“অবিরলবিলোলধুন্মস্তবিজ্ছুললদাব্লাসমিদেহিং মত্তমোর- 
কগসামলেহিং জলহরেহিং 1” 

এবং ততৎকালে স্ষ্টির অবস্থা /-- 

“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগন্ডার গুণগুণাবনাঁনমেমেছুক্সান্ধকব- 
নীরন্ধ নিবদ্ধম একবা ববিশ্ব গ্রসনবিকচবিকরালকালকগকগকন্দর- 
বিবর্তনানমিব ঘুগান্তযোগনিদ্রানিরদ্ধনব্বন্থায়নারাফ়ণোদর নিবিষ্ট 
মিব ভূতজাতং প্রবেপতে 1৮ 

ঈদুশ দীর্ঘ সমান বে রচনাদোষ মধ্যে গণা, ভাহ। আমরা 
স্বাকার করি। যাহা কিছুতে অথবোধের বিস্ব হয়, তাহাই 
দোষ। ঈনৃশ সনাসে অর্থবোধেক হান, সুতরাং ইন্না দোষ'। 


১ পপ পাপা পটালকন পপি শসা এক পা পল চি পর পি জল পপ পন দি পি শপ ও রাজা পল ০ পথ সাপ গান জলা সি 


এবং মেখমিলিত বিদুৎ কর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং খহাধুক্ত বিদ্ধ ত্রিশিখর 
ক্বযাণ্তবৎ দেখাওকেছে। 


উত্তরচবিত | ৪৭ 


পাপ ০. সা সপ ০০ পা? পপ 


নাটকে ইহা যে বিশে দোষ, তাহাও স্বীকার করিঃ কেন না' 
ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিভার হানি হয়। তথাপি 
এই সমাসগুলি কবিহ্ৃপরিপুর্ণ, ইহ1 অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে। 

লব ও চত্জ্ুকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই 
স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে য যুদ্ধ হইতে নিরস্ত 
করিলেন। জব তাহাকে রা ন্লাম্চন্্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, 
ভক্তিভানে প্রণাম ও নমভাবে তাহার সহিত আলাপ করিলেন । 
কুশও নুহ্ধনংবাদ স্টনিষা সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব 
কন্টক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ বাবহার করিলেন । 
কাম উভয়কে সন্গেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃধোগ্য প্রণয়সস্তাষণ 
করিতে লাগিলেন । পরে সকলে, বান্সীকির আশ্রমে, তত্প্রণাত 
নাটকাভিনর দেখিতে গেলেন । 

তথায় রানাশ্তজ্ঞারুমে লক্ষণ দ্রগ্বর্গকে ধথাস্তানে সঙ্গি- 
বেশিত করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ) জন- 
পদবাসী প্রজা, ও দেবাস্র এলং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম 
সকলে খবিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণ কর্তৃক যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারস্ত হইল। বাম ও 
লবকুশ ড্রুবর্গ মধ্যে ছিলেন । 

সীতাবিসক্জনবৃত্বান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশু । 
সীতা ঠরীক্ষণ্কক পরিতাক্তহইলে,তাহার কাতরতা,গঙ্গাপ্রবাহে 
দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে, যমলসম্থান প্রসব, গঙ্গা এবং" পৃথিবী 
কর্তৃক ষ্ঠীহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান 
ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মচ্চিক্ত হইলেন । 





৪৬ বিত্িধগ্রবন্ধ। 


৮৭ আপ সি 








র্‌ 


তখন লক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বান্সীকিকে “প্লক্ষ্য করিয়া বাঁশতে 
লাগলেন. “ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি 
মন্ম ?* নটদ্দিগকে বললেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।” 

তখন সহসা দেবাধ কতৃক অস্তরাক্ষ ব্যাপ্ত হহল।! গঙ্গার 
বারিরাশি মাথত হহল। ভাগারথা এবং পৃথিবার সহিত জল 
মধ্য হইতে উঠিলেন--কে ? ম্বয়ং সাতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ 
বািশ্লিত এবং আহলাদত হহয়া বামকে ডাকিলেন, “দেখুন ! 
দেখুন 1” [কস্ক রম তখনও অচেতন। তখন সাতা অরুহ্থতী 
কণ্তুক আদি! হইয়া রামকে স্পশ কাঁরলেন । বললেন “উঠ, 
আর্ধাপুত্র !” 

বাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে ঘাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। 
সেই সব্বলোক সমারোহ সমক্ষে সাতার স্ঙ।ত্ব দেখগণ কত্তুক 
দ্বাকৃত হহল । দেববাক্যে প্রজ্গাগণ বুঝপ। সাঠা লবকুশকেও 
পাসথলেন। রম9 তাহাদিগকে পুক্্র বলিয়া চিশিলেন ॥ পরে 
সপ্ুল্রা ভাধ্যা গুহে লইয়া গিয়া সৃণে রাজা কারতে লাগিলেন । 

নাটকের ভিতঙ্ন এই নাটকথানি |য।ন আপাত দেখিবেন 
ব! পাঠ করিবেন, তিনিই ধে অঞপাতি করিধেন, তিনে 
সংশয় নাহ। কিন্ত আমরা এতপংশ উদ্ধত করিলাম ন1। 
এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর 
এবং করুণরসপুর্ণ। আমরা পাঠকের প্রাতার্থে তাহাই উদচ্ভৃত 
করিতে বাদন। করি। বান্মাকি কন্ঠক সীতা! অযোধ্যার়'আনাত 
ইয়েন! সে্থচনাদ খধি সাতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিহুর 
বঙ্গীয় পাঠকমান্রেই “সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত 
আছেন ।-শসতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাঞ্চে গ্রহণ করিবেন 


উত্তরচধ়িত 1 ৪১ 


রাম এই অভিপ্রায় প্রস্চাশ করিয়াভিলেন। এই কথা প্রচান্্র 
হইলে পর, সীতা-শপথ-দর্শনার্থ বুলোকের সমাগম হইল । 





১০৯ সর্গ। 


তন্তাঃ রজন্যাং বুষ্ঠীয়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ | 
সবীন্‌ সর্বান্‌ মহাত্েজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥ 
বসিষ্টো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্ঠপঃ। 
বিশ্বামিতে! দীর্ঘতপা ছর্বাসাশ্চ মহাতপাহ ॥ 
পুলস্ত্যোহপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামন । 
মার্কগেয়শ্চ দীর্ঘাযুযৌ দগলাশ্চ মহাযশাঃ | 
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধন্মরবিৎ | 
রদ্বাজশ্চ তেজদ্বী অগ্রিপুত্রম্চ সুপ্রভঃ ॥ 
নারদ; পর্ধতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাধশাঃ | 
এতে চান্তে চ বহবে মুনরঃ স্ংশিতব্রতাঃ ॥ 
কৌভুহলসনাবিষ্টাঃ সব্ব এব সমাগতাঃ | 
রাক্ষসাশ্চ মহাঁবীর্যা বানরাশ্চ মহাঁবলাঃ ॥ 
সর্ব এব সমাজগ্ম মহাত্মানঃ কুভূহলাৎ। 
ক্ষলিয়! যে চ শুত্রাশ্চ বৈশ্টাশ্চৈব সহঅশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রা্গণাঃ সংশিতত্রতাঃ। 
সীতাঁশপথবীন্ষণর্থং সর্ব এব সমাগভাঃ ॥ 

স্কদা সমাগতং সর্বমশ্মভৃতমিবাঁচলম্্‌। 

স্থা মুনিব্রন্তর্ণং ললীতঃ সমুপাগমৎ । 
তমুষিং পৃষ্ঠতঃ সীত। অন্বগচ্ছদবাম্থুখী । 
ক্ৃতাঞ্জলির্বাম্পাকুলা রৃত্বা রামং মনোগঞ্জ 1 


পাস পন এস আপ বই জি 


ও বিবিধপ্রবন্ধ 1 





তাং দুই) শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মণামজগীমিনীম্‌। 
বান্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো। মহান ভূ ॥ 
ততো হলহলাশব্বঃ সর্বেষামেবমাবভো । 
£খজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্‌ ॥ 
সাধু রামেতি কেচিত্ত, সাধু সীতেতি চাপরে। 
উভাবেব চ তত্রান্তে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচু্ুশ্ঃ ॥ 
ততো মধ্যে জনৌধস্ত প্রবিশ্ত মুনিপুঙ্গবঃ | 
সীতানহাক্ে! বাল্সীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্‌ ॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা! স্থব্রতা ধর্শখচারিণী ॥ 
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রনসমীপতঃ ॥ 
লোকাপবাদভীতন্ত তব ত্রাম মহাব্রত | 
প্রায়ং দাস্ততে সীতা তামজুজ্ঞাতুমর্থসি ॥ 
ইমো ভু জানকী পুক্রাবুভৌ চ ষমজাতকো। । 
স্থুতে। তবৈব হুদ্ধর্ষৌ৷ সতামেভদ ব্রবীমি তে ॥ 
প্রচেতসোহহং দশমঃ পুল্রো রাঘবনন্দন । 
ন শ্বরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ ভু তৰ পুক্রকো ॥ 
বহুবর্বসহক্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কতা । 
নোপাশ্রীয়াং ফলস্তস্ত। ছুষেয়ং মি মৈথিলী ॥ 
মনসা কর্খণা বাচ! ভূভপৃর্ববং ন কি্রিষম্‌। 
তচ্চাতং ফলমন্্রামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ 
অহং পঞ্চন্থ ভূতেষু মনঃ বষ্টেযু রাঘব । ৰ 
বিচিস্ক্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননিঝরে £ 
ইয়ং গুদ্ধসমাচারা পাপা পতিদেবতা । 
লোকাপবাদভীতগ্য প্রত্যদব্তব দান্ভতি ॥ 


উত্তরচরিত। ৫১ 
এ 872255838 
তশ্বাদিক়ং নরবরায্বজ শুদ্ধভাব 
দিব্যেন দৃষ্িরির্ষয়েগ জয়া প্রদিষ্টা | 
লোকাপবাদকলুষীক্কতচেতসা বং 
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিক্তর্মা বিদিতাঁপি শুদ্ধা। 


১১০ সর্গ। 


বান্নীকিনৈবঘুক্তস্ত রাঘব: প্রত্যভাষত | 
প্রাঞ্জলির্জনতা মধো দৃষ্ট1 তাং দেববর্ণিনীম্‌ | 
এবমেতন্মহাভীগ বথা বদলি ধর্ঘমবিৎ | 
প্রত্যন্ত মম ত্রহ্মস্তব বাঁকোরকলুষৈঃ ॥ 
প্রতায়শ্চ পুরা দত্তে। বৈদেহ। সুরসন্গিধো | 
শপথম্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্স প্রবেশিতা ॥ 
লোকাপবাদো৷ বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী। 
সেম়ং লোকভয়াদ ব্রন্গক্লপাপেত্যভিজান তা । 
পরিত্যক্ক1 মলা সীতা তষ্তবান্‌ ক্ষস্তমহতি ॥ 
জানামি চেমৌ পুজ মে বমজাঁতৌ কুশীলবৌ । 
গুদ্ধার়াং জগতো! মধ্যে বৈদেহ্া।ং গ্রীতিরস্তরমে ॥ 
আভিগ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় রামন্য সুরসত্তমাঃ | 
সীতায়াঃ শপথে তশ্মিন্‌ সর্ধ এব সমাগতা? ॥ 
পিতামহং পুরষ্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ। 
তআদিত্যা বসবে! রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদগণাঃ ॥ 
: সাধাশ্চ দেবাঃ সর্ব তে সর্ষে চ পরমর্ষয়ঃ | * 
নাগাঃ স্বুপর্ণাঃ লিগাশ্চ তে সর্কে হষ্টমানসাঃ ॥ 
দৃষ্ট! দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনয়ব্রধীৎ1* 


৫২ বিবিধগ্রবন্ধ । 


তি এপস 





শিলা পিসাপকসশ 





প্রত্যয়ে! মে মূনিশ্রেষ্ঠ ধষিবাকোয়কলাষৈই ॥ 
্দ্ধায়াং জগতো মধো বৈদেহ্থাং গ্রীতিরস্ব মে। 
সীতাশপথসংনাস্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ 1 
ততো বায়ু; শুতঃ পুণ্ো দিবাগন্ধো মনোরমঃ | 
তং জনৌঘং সুরশ্রেটো হলাদয়ামাস সর্ব ভঃ ॥ 
তদছুতমিবাচিস্তযং নিরৈক্ষস্থ সমাহিভাঃ। 
মানবাঃ সব্ধরাঙ্গেভাঃ পূর্বং কতযুগে যথা ॥ 
সর্বান সমাগতান দু? সীতা কাষাম়বাদিনী । 
অব্রবীত প্রাঞ্জলিপাকামধোচক্টিরবান্ুথা 
থাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিহয়ে। 

হথ' মে মাধনী দেবী বিকল দাতমর্ততি । 
অনসা কন্ধমণা ব15 না লাম সমঙ্ষসে। 

তা থে মাধবা দেবা বিবরং দাকুনর্তি | 
মটিতৎ সতামুক্তং মে বে দ্ুরামাধ পর ন 51 
থা মে মাধবী দেবা বিনর* দাতুমর্ভতি £ 

থ' শপন্থাং সনদেহণং প্রাহুর'সীত্তদ ছুতম । 
ভুতলাঢধি হ" দিবা সিহাস্নমন্্ভূষন | 
পিয়মাণং শিলোভিস্ব নাইগরমি তনিক্রনৈত। 
দিবাং দিবোন বপুলা দিবারভ্রবিভমিটত21 
হম্সিংস্থ ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ মৈথিল'ম্‌। 
শ্বাগতেন!ভিনন্দ্যেনামালনে চোপবেশয়ৎ ॥ 
তামাসনগতাং দুষ্ট! প্রবিশস্তীং রসাতলম্‌। 
পুষ্পরৃষ্টিরবিচ্ছি্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ 
সাধুষারশ্ স্হান বানাং গহসোখি তঠ। 


তত 
তি 


উত্তরচরিত । ৫৩ 


সপ আচ সী সন | পলা পা সপ সপ লামত পাস সস চি শপ ০৯ সপ 


সাধু সাধ্বিতি টব সীতে যন্তান্তে শীলমগীদৃশম্‌ ॥ 
এবং বহুবিধ! বাচোহান্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ | 
ব্যাজহহ “ইমনসো| দৃ1 সীতাপ্রবেশনন্‌ ॥ 
ঘজ্জবাটগতাশ্চপি ঘুনয়ঃ সর্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাপ্রা বিন্বয়ান্নোপরেমিরে ॥ 
অস্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব স্থাবরজঙ্গমা | 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কেচিদ্বিনেছুঃ সংহষ্টাঃ কেচিন্ধ্যানপরায়ণাঃ । 
কেচিদ্রানং নিরীক্ষস্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সাতাপ্রবেশনং দৃই1 তেষামাসীৎ সমাগম: । 
তন্ুস্থষ্ভমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগত ॥ 





পশপীশতাপিস পক তি পা ০ এএতশি ৯ ০ শি পিপিপি 


সেই রক্সনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেকস! বাজ রামচন্দ 
খন্স্থাল গমন পৃর্বক বি সকলকে মাহ্বান করাইলেন। অনন্তব বশিষ? 
ৰামদেব, কগ্পব'শোস্তব জাবালি, দীর্ঘতপ! বিশ্বামিত্র, মহাতপ। ছুব্দানা, 
পুলন্ত। শঞ্তি, ভাব, বামন, দীঘায়ু মার্ক, মহাযশ। মৌদগলা। গণ চাবম, 
ধন্মজ্ঞ শতানন্দ। তেজন্বী ভরদ্বাজ। অগ্রিপুল স্থপ্রজ, নারদ, পললত, ৪ 
মহাষশ। গৌতম এবং অন্ঠান্ত সংশিতব্রত মুনিণণ কৌহুহলাক্রান্ত হইব 
সকলেই সমাগত হইলেন । মহাবীব্য রাক্ষদগণ ও মহাবল বানবগণ, 
মহায্স! ক্ষব্রিষগণ? এবং সহশ্ব সহশ্ন বৈশ্য ও শৃত্রগণ এবং নান! দেশাগত 
শ্রতধারী ব্রাঙ্গণদকল বুঁডৃহল বশত; সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমঙ্গ 
গত হইলেন । ৬ 

মহণি কা্মীকি, ভৎকালে সমাগত জনসগ্ডুলী কৌতুকদর্শনার্থ প্ববতনৎ 
নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীত। সহিত শীন্র আগমন করি- 
লেন। সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাম্পাকুলনয়ন। এবং অধোমুখী হই! মনোমধ্যে 


৪ বিবিধপ্রবন্ধ । 


০০ 





ইট পপ হল উপ াপপাল ৬৫ ৬০৮ সি 


আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। 
পাঠকের সহিত আনুপুর্বিক নাটক পাঠ করিয়! যেখানে 
যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রঞ্জের 
প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়! পাঠককে দেখাইন্াছি । 


পপ ক ৬ ৯৮ 


রামকে চিন্তু করিত করিতে দেই ধমির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন । ব্রন্দের অনুগামিনী ভ্রতির ভ্কায় বাজ্সীকির পশ্চাছহিন' সেই 
সীতাকে দেখিবামান সেই স্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হুইতে লাগিল । 
তৎপরে দুখক্ক অতি মহৎ শোক হেতু বাধিতান্ুুকরণ জন সকলের বিপুল 
হলহলা শক উত্থিত হইল । দর্শকবৃন্ধমধো কতকগুলি সাধু রাম। কতক- 
গুলি সাধু জ্ঞানকী ও কতকগুলি উত্য়ই সাধু, এই প্রকার কহিডে 
লাগিল । 

ভদনস্তুর মুনিজেই বাশ্ীকি লীতা সহিত জনবন্দমমধো প্রবিই হট়। 
রামকে এইরূপ বলিতত লাগিলেন । “হে দাশরণথে ? ধর্শচারিশী সত্াহা। 
এই সীচা ন্েকাপবাদ হেত আমার আশ্রম সমীপে পরিহাক্র! হইয়।- 
ক্িলেন। হে মাত রাম ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভী 5। তোমার 
নিকট প্রায় প্রদান করিবেন । ঢুষি অনজ্ঞা কর। এই দুদ্ধধ মল জান ক*- 
পল ভোমারই পু ইভা আমি তোমাকে সভা বলিতেছি | হে 
রাবনন্দন' আমি প্রচেভার দশম পুল) আমি মিথা। বাকা স্মরণও 
করি না; উহার চাদারউ পুর । আমি বহু সঙ্ুন্্ বন তপশ্ত। করবি, 
হাদি; দি, এই জনক দ্চাগিপ্লী হয়েন, তাহা হইলে আমি যেন 
ভাতার কল প্রাপ্রন হই! কাহমনে এক কশ্ম ছারা আনি পূর্বে কখনহ 
পাপাচরণ কমি নাউ ; মদি জানকী নিষ্পাপ ভায়েন। তবে আলি যেন 
তাহারফলন্েগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পঞ্চতৃত ও বঠ 
স্যশীর অনেতে সীতাকে বিশদ্ধ ধিবেচন! করিয়াই বননিঝরে গ্রহণ করিয়। 
ছিলান। ৪এই অপাপা পতিপরায়ণা পুদ্ধচারিবী। লোকাপবাদভীতা 


উত্তরচরিত। : ৫৫ 





এরপে গ্রন্থের প্রকৃতত্দোষ গুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক এক 
খানি প্রস্তর পৃথক্‌ পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহণের গৌরব 
বুকিতে পারা বায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্‌ পৃথক 
কারয়া দেখিলে উদ্যানের শোভ! অন্ধুভূত করা যায় না। 


স্পেল: 
শপ 


তোমার নিকট প্রতায় প্রদান করিবেন । হেরাজনন্দন ! ষে হেতু তু্ি 
তোমার এই প্রিযরতমাকে বিশুদ্ধ! জানিয়াও লৌকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে, তচ্জনাই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ 
করিয়াছি ।” 

রাম বাজ'কি কর্তৃক এইরূপ কধিত হইয়। এবং সেই দেববর্ধিনী 
জানকীকে দেখিয়। কৃতাঞ্জলি পূর্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ 
বলিতে লাগিলেন । “হে ধর্াজ্ ! হে মহাভাগ । আপনি যাহা বলিতে- 
ছেন, তাহাই সতা। হে ব্রঙ্গন্। আপনার পবিত্র বাকোতেই আমার 
প্রভায় হইয়াছে, এবং বেদেহইংও লক্কানধো পৃর্ধকালে দেবগণ সমীপে 
প্রায় প্রদান ও শপথ করিধাছিলেন তক্ষন্যই আমি ইহাকে গৃহে প্রবি্ট 
করাইয়াছিলাম | হে এঙ্গন্‌! এই জানকীকে আমি পবিভ্রা জানিযাও 
গ্দ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি । আর যমল কুশীলব আমারই 
পুল, আমি তাছ। জানি; কিন্তু আপনি জামাকে ক্ষমা করিবেন। আি 
যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি। সেই জোকাপবাদ আমর পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বলবান্‌। জগক্মধো পবিত্র জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক ।” 

অলম্কর সীভা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিষ়া দেবগণ ব্রহ্গাকে 
পুরোবস্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন, এবং আদ্িতাগণ, ও হগণ। 
কুুমীণ-স্তিঙ্েদেবগণ/বাযুগণ। সকল সাধ্গণদেবগণ, নকল পরমর্ধিগণ। নাগ- 
গণ।* পক্ষিগণ,--সকলেই হষ্টাত্ত;করণ হইয়া! সে স্থলে আগঞ্জন করিলেনণ, 
বাম সমাগত দেই সকল দেবগণ খবিগণকে দেখিয়। পুনর্বার বাম্সী- 
কিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগখিলেন। 


পস্ পপ, ক কপি 


৫ বিবিধপ্রধন্ধ ৷ 
এক একটি অঙ্গ প্রতাঙ্গ বর্ণনা করিয়া মন্থযামূর্তির অনির্ঝ- 
চনীয় শোভা বর্ন করা যায় না। কোটি কলস জলের 
আলোচনায় সাগরমাহাস্্া অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ 
কাব্যগ্রন্থের । এস্থান ভাল রচন!, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ 





চা 


“হে মুনিশ্রেঠ ! পবিত্র ধবিবাকো আমার প্রতাষ আছে। জগচে 
বিশুদ্ধশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ 
দর্শন ক্তন্ত কৌইতহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন 1” 

তখন দিব্যগন্ষবিশিই মনোহর এবং সর্বপাপপুণাসাক্ষী পরিকর 
বাধ প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দফে আহ্লাদিত করিল । পুর্বকালে 
সভাহাগের ভ্যাষ সেই আশ্চর্ধা অচিন্থুনীয় ব্যাপার, সকল রাই হইলে 
সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হউয়। দেখিতে লাশিল। কাষায়-বশ্- 
প্রধান! সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী। অধোদৃষ্ী এবং 
কৃতাঙ্লী হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন । প্য্দি আমি মনেতেও রাম 
ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়' থাকি, তাক পুথিবী'দেবী আমকে বিবর 
প্রদান ককন। যদি আমি কার়ননোবাকো রামাচ্চন করিয়া থাকি, 
দ্তবে পূরধিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। "আমি বান ভিন্ন জানি 
নং আমার এই বাকা হদি লতা হয়। তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবব 
প্রদান করুন” 

বেদেহী এইরূপ শপথ করিলে। তখন অমিতবিকুম। দ্বিরক্রালন্ ত 
নাগগণ করুক অন্তকে বাহিত, দিবাকাস্থি, দিবা সিহাসল রসাতল হইতে 
সহসাআবিক্ন ত হইল এব" দেই স্থলে পৃথিবীদ্ববী ছুই বানু দ্বারা লীতাকে 
প্রহপ করিয) এব: স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়। নেই উত্তমাননে উপনেশন 

সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি 
রগ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল পাঁধুষাদ 








৯ পারপপপারোএরহররাডক+৯- ৭ ০ 


তাার সর্বাংশের পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে 
পারা যায় না। ধেমন অট্রালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে 
সমুদয় অক্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব 
অনুসৃত কবিতে হইলে তাহার অনন্তবিন্তার এককালে চক্ষে 
গ্রহণ করিতে হইবে, কাবা নাটক সনালোচনও সেইরূপ 
মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকুষ্ট, যে তাভা 
কেহই পড়িতে পারে না। ঘে আণুবীক্ষণিক সমালোচনাম 
গ্রবুন্ত হইবে, সে কখনই এই ছুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা 
করিবে না। কিন্ত মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, ষে 
এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেন্গ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই । 
স্থতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপন তুই চারিট! কথ! 

না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই। 


০০৯৮০ ৭৮ আপলা শিপ ০ পপ পিপাসা পপ পেশি * চিরে 


51২ উখিত হইল । সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়! অস্তবীক্ষগত দেব- 
গণ হটানু.করণ হইয়', “সীতা সাধু সীতা সাধু, মীহার এইরূপ চবিত্র” 
ঈাদি নান! প্রকার বাকা কহিতে লাগিলেন। ষন্তস্থলগত সেই সকল 
মুনিগণ ও মনুদ্যশ্রেই্ ক্বাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেড বিশ্ময় হইতে বিরত 
ইউতে পারিলেন ন।। তৎকালে আকাশে, ভুতলে স্থাধর জঙ্গম পদার্থ, 
ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হ্রান্ত:করণ হয 
ছিলেন । হার! জষ্টঘলে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহার! বা ধান 
হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এব কেহ কেহ বা 
নিঃসংজ্ত হইর! সীতাকে বলোকন করিতে লাগিলেন । এইরূগে, সমাগত 
সেই সকল বি প্রভৃতির, সীতার রঙাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম 
হইছিল এবং সেই মুহূর্বে সমুদয় জগৎ সমকালেই মোহিন্ত হইয়াছিল । 


৫৮ বিবিধপ্রবন্ধ। 


০০ 





কবির প্রধান গু৭, সৃষ্টিক্ষমতা । বে কবি শৃষ্টিক্ষম নহেল, 
তাহার রচনাক্স অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা 
নাই। কালিদাসের খতুসংহার, এবং টম্সনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, 
উৎককষ্ট বাহ্ৃপ্রক্কৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপাস্ত 
স্থমধুর, প্রনাদগ্ণবিশিষ্ট, এবং শ্বভাবানুকারী । তথাপি এই 
ছুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না_কেন ন। 
তছতয় মধ্যে স্থষ্টিচাতুর্ধা কিছুই নাই। 

স্থপ্রিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি 
আখ্যায়িকা লেখকের রন] মধ্যে নৃতন সৃষ্টি আছে। তথাপি 
এ সকলকে অপরুই গ্রন্থ মধো গণনা করিতে হয়। কেন না! 
দেই সকল সৃষ্টি স্বভাবান্ুকারিণী এবং সৌনর্ধযবিশিষ্টা নহে। 
অতএব কবির স্যস্টি শ্বভাবান্ুকারী এবং সৌন্দ্য্যবিশিষ্ট না 
হইলে, কোন প্রশংসা নাই। 

সৌন্দর্য এবং শ্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ 
থাকিলেই, কবির স্থির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্ত উভয় 
খুন না পাকিলে কলিকে প্রধান পদে অভিষিক্ক করা যায় না। 
আরবা উপন্যাস বলিনা যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থে প্রচার হই. 
য়াছে, তল্লেখকের স্্টির মনোহারিত 'মাঞ্ছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাতে শ্বভাব'ন্ুকারিতা না থাকার “মালেফ, লয়ল।” 
পৃথিবীর অহ্যংরু কাবাগ্রস্থ মধো গণা নহে । 

কেবস ম্বাভাবানুকারিণী স্থষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। 
যেমন হগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে ভাহারহ অবি- 
কল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণো প্রশংদা করিতে 
হয়, কিন্তু তাহাতে চি্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, স্িটাতুর্যোর 


উত্তরচবিত। ৫৯ 





প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল ? যাহা! বাহিরে 
দেখিতেছি, তাহাই প্রন্থে দেখিলাম ; তাহাতে আমার লাভ 
হইল কি? বার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে-_ 
কেবল শ্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা স্থষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র 
 জন্মিয়া থাকে। কিন্ত আমোদ ভিন্ন অন্ত লাভ যে কাব্যে নাই, 
সে কাব্য সামান্য বলিয়। গণিত হয়। 

অনেকে এই কথ বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন । কি 
এদেশে, কি শ্সভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অদেক পাঠকেরই 
এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য 
নাই। বস্ততঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্যকাব্যে বা 
আধুনিক নবেলে) এই চিন্তরঞ্ন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়__ 
তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রস্থকারের অন্য উদ্দেশ্ঠ থাকে না, 
এবং তাহাতে চিন্তরঞনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও 
না। কিন্ত সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা যাইতে 
পারে ন!। 

বদি চিন্তবঞ্জনই কাবোর উদ্দেশ হইল, তবে বেস্থামের 
ভরে দোষ কি?* কাব্যেও চিত্তরঞরন হয়, শতরঞ্চ 
খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হত্ব। বরং অনেকেরই এঁবান্হো অপেক্ষা 
একবাজি শতরঞ্ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবেতাহা- 
দের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উংকুষ্ঠ বন্ত ? এবং স্কট কালি- 
দাসাদি অঙ্জক্ষা! একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক ? অনেকে 
বলিবেন যে কাবযপ্রদন্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ-__সেই জন্য 








টপ 


* বেস্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাবোর এবং 'পুণ্পিন্‌। 
খেলার একই দর 


৬ বিবিধপ্রবন্ধ। 
| টিউনার নিজানর 
কাব্যের ও কবির প্রাধান্য । শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ 
কিসে? 

এরূপ তর্ক ষদ্দি অযথার্থ না হয়,তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেস্ত আর কিছু অবস্ত আছেই আছে। সেটি কি? 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষ। 1” যদি তাহা সত্য 
হয়, তবে “হিতোপদেশ” বঘুবংশ হইতে উৎকষ কাবা । 
কেন না বাধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি-বাহুলা 
আছে। সেই হিদাবে কথামাল! হইতে শকুন্তল! কাব্যাংশে 
অপকৃষ্ট। 

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না । বদি তাহা না 
করলেন, তবে কাব্যের মুখা উদ্দেগ্ত কি? কি জনা শতর?ঃ 
দেল! ফেলিয়া শকুস্তলা পড়িব £ 

কাবোর উদ্দেগ্ত নাতিজ্ঞান নহ--কিছ্ব নীতিজ্ঞনের যে 
উদ্দেশা, কাবোরও সেই উদ্দেত্ত। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্ঠ 
মন্রুষার চিন্তোৎকর্ধলাধন-_চিন্তশুদ্ধিজনন । কবিরা জগতের 
শিক্ষাদাতা-কিন্ধ নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন 
ন'। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাহার সৌন্দধ্্ের 
চরমোতকর্ষ শুজনের দারা! জগতের চিত্তপ্ুদ্ধি বিদান করেন। 
এই লৌন্দধ্যের চরমোৎকর্ষের স্যষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ঠয। 
গপ্রথমোজটি গোণ উদ্দেগ, শেষোকটি মুখ্য উদ্দেশ । 

কথাট। পরিক্ষার হইল না| যদিও উত্তরচরিত সমালোচন 
পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিচ্ার করিবার গ্রন্বোজ্জন নাই, 
তথাপি প্রস্তাবেন্ন গৌরবানুরোধে আমর! তাহাতে প্রবুদ্ 
হইলাম 1 
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চোর চুরি করে। ' রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি চুরি 
করিও ন1) আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ ফরিব।” 
চোর ভয়ে প্রকাঠ চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিন্ত- 
শুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা 
জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে। 

তাহাকে ধর্্মোপদেশক বলিলেন, প্ভুমি চুরি করিও না 
চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ |” চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, 
কিন্ধু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রহল করিয়াছেন, তখন 
আমি চুরি করিয়াই খাইব। ধর্ম্োপদেশক বলিলেন, তুমি 
চুরি করিলে নরকে যাইবে ।” চোর বলিল, “তদ্ধিষয়ে প্রনাণা- 
ভাব ।” 

নীতিবেন্তা কহিতেছেন, “তুমি টুরি করিও না, কেন ন। 
চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট) যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট). 
তাহা কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বলিবে, ণ্ধদি সকল 
লোক আমার জন্ত তাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্ত 
ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্‌, আমি চুরি 
করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না৷ 
সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।”» 

কৰি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করি- 
লেন না। কিন্ত তিনি এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চঝঞ্জি 
শ্জন করিলেন । সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও অন 
মুগ্ধ হইরে। মন্থুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে সুগ্ধ হয়, পুবঃপুনঃ 
চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ষা জন্মে 

--রেন ন! লাভাকা্ার নামই অন্ুল্লাগ । এইরূপে পবিত্রতার 
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প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। ন্ুুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র 
কার্ষো সে বীতয়াগ হয় । 

"আত্মপন্বারণত। মন্দ--তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই 
নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ 
করিবার জন্ত রামায়ণের প্রণয়ন হষ নাই। কিন্তু রামায়ণ 
হইতে ভারতবর্ষে আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হই- 
স্লাছে, ততদূর, কোন নীতিবেত্তা, ধন্মবেত্তা, সমাজকর্তী, বা 
নাজ! বা! রাজকন্মচারী ক্ঠক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের 
এনক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক, যে উদ্দেশ এবং সফলতা! 
সভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, বাজনীতিবেত্া, ব্যবস্থাপক, 
সমাজতন্ববেন্তা, ধর্মোপদেষ্ী, নীতিবেত্তা, দাশনিক, বৈকি 
লববুপক্ষাই কবি শ্রেষ্ত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেন্ূপ মানসিক 
ক্ষমতা আবশ্তক, তাহা বিবেচনা করিজেও কবির সেইরূপ 
প্রাধান্ত । কবিরা জগতের শ্রেঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্তী। 
এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন। 

কি প্রকারে কাব্যকাৰেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন £ 
দাহ কলের চিত্তকে আকৃ্ করিবে, তাহার স্ষ্টির দ্বারা । 
সকলের চিন্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দধ্য ) অতএব 
নোন্দরান্ষ্িই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য | সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল 
বাস্ প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের 
সৌন্ার্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা শ্বভাবান্গুকারী নহে, তাহাতে 
কুসংস্কার্কাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না।' এজন্য 
শ্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র--শ্বভাঁবান্ু- 
কারিত। ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে ন!। তবে ধে আমরু! গ্ষতাবানু- 
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কারিতা এবং সৌন্দর্য ছইটী পৃথক গুণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছি, তাহার কারণ, লৌন্দর্যযের অনেক অর্থ প্রচলিত 
আছে। 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দধ্যময় 
-_-তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন 
আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিরূতি মাত্র, সে 
স্থট্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই ? তাহার কারণ, সে কেবল 
প্রতিকৃতি- অনুলিপি মাত্র--তাহাকে পস্থষ্টি* বলা যায় না। 
যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে-__তাহাই স্থষ্টি। যাহা শ্বভাবা- 
নুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির কবির ও প্রশংসনীয় সষ্টি। সষ্টি। 
তাহাঁতেই চিত্ত বিশেষূপে আকু্ট হয়। যাহা প্রক্তত, 
তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকুষ্ট হয় না । কেন না, তাহ। অসম্পূর্ণ, 
দোষ-সংস্পৃই, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অম্পষ্ট। কবির 
সষ্টি তাহার স্মেচ্ছাধীন-_স্থৃতরাং সম্পূর্ণ, দৌধশৃন্য, নবীন, 
এবং স্পষ্ট হইতে পারে। 

এইরূপ যে সৌন্দর্ধস্থষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ- সেই 
অভিনব, শ্বতাবান্ুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দধ্য ৃষ্টি-গুণে, 
ভারতবর্ধীয় কবিদ্িগের মধ্যে বান্মীকি এবং মহাভারতকার 
প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ স্থষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে 
ছুলভ। 

এনম্বস্ধ্রে ভবভৃতির স্থান কোথায়? তাহা! তাঁহার তিন 
খানি না্টক পর্যযালোটিত ন! করিলে অবধারিত কর! ধয় না। 
তাহা আমাদিগেক্র উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়! 
তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিষ্তে ভবতৃতি 
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অনেক দূর পর্ধ্যস্ত বান্সীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, 
স্কতরাং তাহার স্ষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব; এবং শৃষ্টিচাতুর্য্যের 
প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্রস্থষ্টি সম্বন্ধে ইহ! 
বল! যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়ি- 
কার প্রাধান্ত নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকতি মাত্র । 
রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উংকষ্ট প্রতিকতিও 
নহে--ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র বে বিকৃত হইয়া গিরাছে, 
তাহ! পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । সীতাও তাহার কাছে 
অপেক্ষাকৃত পর-সাময়িক স্্বীলোকের চক্িত্র কতকদুর পাইয়া- 
ছেন। 

তাই বলিকা এমত বলা যায় না যে, উত্তবচত্িতে চরিত্র- 
থষ্ট-চাতুর্ম্য কিছুই লক্ষিত হয় না । বাপন্থী ভবভূতির অভিনব 
স্ষ্টি বটে, এবং এ চিত্র অতান্ত মনোহন। আমন বাসম্তীর 
চরিত্রের সবিশেষ পত্রিচয় দিয়াছি, স্রতরাং তংসম্বন্ধে আর 
বিস্তারের আবগক নাই। এই পরদ্ঃখকাতরহ্বদয়া, স্নেহময়ী 
বনচাৰিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন) সেই অবধিই তাহার 





প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল। 

তদ্ধির চন্্রুকেতু ও লবের চিত্র৪ প্রশংসনীয় | প্রাঠান 
কবিদিগের স্তায় ভবভূতি ও জড়পদার্থকে দ্ধপবান্‌ করণে বিলক্ষণ 
স্চতুর় । তমসা, মুলা, গঙ্গা, এবং প্রথিবী এই নাটকে 
মানবীরূপিলী । সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইন্লাছে? তাহ! 
পূর্বেই ন্বলিয়াছি। * 

কবির ্ষ্টি-_চরির্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্ধযাদিতে পরিণত 
হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবিন উদ্দেহ হওর। 


উত্তরচরিত। ৬৫ 





৫ 
উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌনর্যযের সৃষ্টি তাহার মুখ্য 
উদ্োস্তা। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য, এ সকলের সম- 
বায়ে যাহা দ্রাড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কৰি 
সিদ্ধকাম হইলেন। 

ভবভূতির চরিত্রস্থজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। 
অন্যান্ত বিষয়ে তাহার স্জনকোশলের পরিচয় ছায়া 
নামে উত্তরচরিতের তৃতীঘ্বাঙ্কে।  আমাদিগের পরিশ্রম 
যদি নিষ্ষল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার 
মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন । ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি 
ছলভ। 

সপ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ 
গুণ রলসোদ্ভাবন। রপোগ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে 
বাসনা করি, কিন্তু রদ শব্দটি বানহার করিয়াই আমরা সে পথে 
কাটা দিয়াছি। এ দেশীর প্রাচীন আলঙ্কারিকপিগের ব্যবহৃত 
শন্দগুলি এককালে পরিহার্ধা। বাবহার করিলেই বিপদ ঘটে । 
আমরা সাধ্যান্ুনারে তাহা বঙ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রসশব্বটি 
ব্যবহার করিয়। বিপদ ঘটল | নয়টি বৈ রন নয়, কিন্তু মনুষ্য- 
চিত্তবৃত্তি অনংখা । রতি, শোক, ক্রোধ, স্থাক্রিভাব ; কিন্তু হর্ষ, 
অমর্ষ প্রহৃতি ব্যভিচাবিভাব। স্েহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের 
কোথাও স্থান নাই ;--না স্থায়ী, না ব্যভিচারী-_কিস্তু একটি 
কাব্যান্্পুযোগী কদর্ধ্য নানপিক বৃত্তি আদিরসের আকারম্বরূপ 
স্থায়িভাঙ্টর, প্রধিমে স্থান পাইয়াছে। গেছ, প্রণয়, দয়াদিপুরি- 
জ্ঞাপক রস নাই; কিন্তৃ'শাস্তি, একটি রস। সুতরাং এবস্বিধ 
পারিভাধিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। 


৬৬ বিষিধপ্রবন্ধ। 





আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্ত কথায় বুঝাইতেছি--- 
আলঙ্কারকদিগকে প্রণাম করি। 

মনষ্যের কার্যোর মূল তাহাদিগের চিত্তবৃন্তি। সেই সকল 
চিন্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্ন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমু 
চিত বর্ণনন্বারা সোন্দর্যোর স্থজন, কাবোর উদ্দেঠ্য । অন্মদে- 
শীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবুন্তিগণকে শস্কাধিভাবৰ 
নাম দিয়া এ শব্দের এজপ পর্িভাবা করিঘাছেন যে, প্রকৃত 
কথ বুঝা ভার। ই'বাজা আালঙ্কাবিকেবা ভাহাকে 0591075) 
বলেন । আমর! তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোভাবন 
বললাম । 

রনোছাবনে ভবছুতির ক্ষনতা অপরিসীন। যখন যে রস 
উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিযাছেন, তখনই তাহাব চবম দেখাইয়াছেন । 
তাহার লেখনা-বুবে শ্েহ উদছলিছে থাকে-শোক  দহিতে 
থাকে, দন্থ ফুলিভে থাকে । ভবছুতৈন্ব মোহিনা শক্তি প্রভাবে 
আমন! দেখিতে পাই যে রানেন্র শবীর ভাঙ্গিতেছে) মনত 
ভিডিতেছে ) মস্তক ঘুরিতেছে ) চেতনা লুপ হইতেছে 
দেখিতে পাই, সাঁতা কখন বিশ্ময়স্তিমিতা; কথন আনন্দোগিতা 
কখন্‌ প্রেনাভিভূতা ; কখন অভিমানকুষ্ঠিতা ; কখন আগ্মাব- 
মাননাসক্কুচিত! ; কথন অন্কতাপবিবশ। ; কখন মহ'শোকে 
ব্যাকুল! । কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নারক 
নাস্সিকান্র হৃদয় বেন বাহির করিয়! দেখাইয়াছেন । যখন সীতা 
বলিলেন, “অন্মহে জলভরিদমেহথ ণিদগম্ভীরমংসংলা দে! ণু 
এসো ভারদীনিগ্ঘোসো !  ভরিজ্জষাণকপ্নবিবন্ং মং বি 
মন্দভাইণিং ঝন্তি উন্মাবেদি 1» তখন বোধ হইল, জগৎ্সংসার 


উত্তরঢারত | ৬ধ 


০৯ পপ উপহাস পা শা 


সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোপ্তাবনী শক্তিতে 
ভবভৃতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটি 
মাত্র কথা বলিয়া মানব-মনোবুত্তির সনুদ্রবৎ সীমাশৃন্ত তা চিত্রিত 
কর! মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনী সেই লক্ষণাক্রান্ত। 
পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভুতি রাম- 
বিলাপের এত বাছুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাহার যশের 
লাঘব হইয়াছে । 
আম।দিগের ইচ্ছা ছিল বে, এই রাঁমবিলাপের সহিত,আশ 

কল্প খানি প্রপিন্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তপিত করিয়া তান্র- 
তথ্য দেখাই । কিন্তু স্থানাভানে পানিলাম না। সঙ্গদয় পাঠক, 
শকুস্থলার জন্ হুগ্মস্তের বিলাপ, দেন্দিমোনার জন্ত ওথেলোর 
বিলাপ, এবং ইউরি(িদিদের নাটকে আলকেস্তিষেন জন্ 
আন্মিতসের বিল।প, এই বামবিল!পেব সঙ্গে তুলনা করিয়। 
দেখিবেন । 

বাস্থ প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অন্গবাগ ভবহঁতির আব 
একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃগ্ঠ, সুগন্ধ বা সুখকর 
ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিবেন। মালাকার যেমন 
পুষ্পোদ্যান হইতে স্ুন্দন সুন্দর কুম্থমগুলি তুলিয়া সভামণুপ 
রঞ্জিত করে, ভবভূঠি সেইরূপ সুন্দর বস্ত অবকীর্ণ করিয়া এই 
নাটক খানি শোভিত করিয়াছেন । যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল 
কুহ্থম, শীতল সুবাসিত বারি,_যেখানে নীল মেঘ, উত্ত্ 
পর্বত? মৃদুনিনাদিনী নিঝরিণী, শ্তামল কানন, তরঙ্গসন্ুল। 
নদী__যেখানে সুন্দর 'বিহঙগ, জীড়াশীল করিশাবক, সরলম্বতাব 
কুরজ্জ--সেই খানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহুর সৌন্দধ্য 





৬৮ বিবিধপ্রবন্থ । 





দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও 
কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীপ্ন। ভবভূতিরও এই গুণ বিশেষ 
প্রকাশমান। 
ভবসৃতির ভাষা! অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচন! সমাস- 
বহলতা ও ছুর্বোধ্যতা দোবে কলঙ্কিত! বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 
কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। লে নিন্দা সমূলক হইলেও, সাধারণতঃ 
যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর,তদ্বিষয়ে 
১সংশয় নাই। উইল্সন্‌ বলিঘ্ছেন যে, কাপিদাস ও ভবভৃতির 
ভাষার ন্তায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না । 
উন্তর্চরিতের বে সকল বোষ, তাহ! আমর! যথাস্থানে 
বিবৃত করিন্াছি--পুনক্ুল্পেধের মাবশ্তক তা নাই । আমরা এই 
নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্তান্ত দোষের 
মধ্যে দৈর্ধ্যবনোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে 
এজন্য আমরা কুগ্তিত নহি । যেদেশে তিন ছত্রে সচরাচর 
গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ু করা প্রথা, সে দেশে একথানি প্রাচীন 
গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোবট মাক্নাতীত হইবে না । 
মর্দ ইহার দ্বারা একজন পাঁঠকেবগ কাব্যান্ুরাগ বর্ধিত হয়, 
বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শঞ্রির কিঞ্চিম্মাত্র সহায়তা হয়, 
ভাহ! হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমর! সফল বিবেচনা করিব । 


নিউরন 


গীতিকাব্য। ৬৯ 





গীতিকাব্য 1% 


কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝ/ইবার জঙ্গ যন্্ 
করিয়াছেন, কিন্ধু কাহারও বত্ব সফল হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 
ইস্থা শ্বীকার করিতে হইবে, যে ছুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার 
অর্থ করেন নাই । কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকিলেও কাব্য একই পদ্দার্থ সন্দেহ নাই । সেই পদার্থ কি, 
ভাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পাকন, কাব্যপ্রিক় ব্যক্তি 
মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন । 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবে- 
চনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাবা নাম 
প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য । মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস 
বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহ! কাবা ; শ্রীমন্তভীগবত পুরাণ বলিয়। 
খ্যাত হইলেও তাহ! অংশবিশেষে কাব্য? স্কটের উপন্তাস- 
গুলিকে আমর! উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া হ্বীকার কৰি; নাটককে 
আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য । 

াকষতবর্ী এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন 





* ববকাশরঞ্রিনী। কলিকাতা । 
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বিভাগ অনর্থক বলিয়া বৌধ হয়। তাহাদিগের কথিত তিনটি 
শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয় ) যথা, ১ম দৃশ্কাব্য ; অর্থাৎ 
নাটকাদি) ২ম্স আখ্যানকাব্য অথবা! মহাকাব্য; রঘুংবংশের 
হ্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের 
চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ, সকলই 
ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্ত!, কাদন্ববী প্রস্ৃতি গদ্য কাব্য ইহার 
অন্তর্নত, এবং আধুণনক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত । 
শয়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত নহে, তাহাঁকেই আমর! খগ্কাব্য বলিলাম । 

দেখা যাইতেছে ষে এই ত্রিবিধ কাক্যের রূপগত বিলক্ষণ 
বৈষম্য আছে। কিন্ত বূপগত বৈষয্য প্রকৃত বৈষমা নহে । দৃপ্তা- 
কাবা সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্কাঙ্গণে অভি: 
নীত হইতে পারে, কিস্থু ধাহাই কথোপকথনে গ্রথিত, এবং 
অভিনরোপযষোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ এমত নহে। 
এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরিউক্ত ত্রান্তিমূলক সংস্কার 
আছে। এই জন্ত নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকগনে গ্রথিত 
অপঙ্া পুস্তক নাটক বলিয়! প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত 
হইতেছে । বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেক গুপিই নাটক নহে। 
পাশ্চাত্য ভাষায় অনেক গুলিন উতর কাব্য আছে, যাহা নাট- 
কের হ্যার কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্ততঃ নাটক নহে। 
« 00005) € * 114100760৮১ « 805৮ ৮ ইহার উদ।হরণ। 
অনেকে শকুন্তলা, ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়! শ্বীকার 
করেন না। তীহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন 
ভাবার প্রক্ক ত নাটক নাই । পক্ষান্তরে গেট ধলিক়্াছেন বে 


গীতিকাব্য। ৭১ 





গ্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রস্থন বা! অভিনয়ের 

উপযোগিত। নিতাস্ত আবশ্যক নহে । আমাদিগের বিবেচনায় 
৮131106 0£ 1317776177700 কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় 
না। ইহাতে বুষা যাইতেছে, যে আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে 
প্রশীত হইতে পারে $ অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া 
গাতিকাবোর রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গাল! ভাষায় শেষোক্ত 
বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখ! গিয়াছে, 
অনেক খগ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইর়াছে। যদি 
কোন একটি সামান্ত উপাখ্যানের স্ত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে 
আখানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া! বিধেয় হয়, তবে 
“78001510705 এবং 20771067501” কে খু নাম দিতে 
হয়। কিন্ধ আমাধিগের বিবেচনায় এ ছুই কাব্য খগুকাব্র 

সংগ্রহ মাত্র । 

খগ্ডকাবা মধ্যে আমরা 'অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করি- 
যানি । তন্মধো এক প্রকার কাবা প্রাধান্ত লাভ করিয়া ইউ- 
লোপে গীতিকাব্য (1,500) নামে খাত হইয়াছে । অন্ত সেই 
শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । ও 
ইউরোপে কোন বস্ত একটি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া 

আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে এমত 

নহে। যেখানে বস্তগত কোন পার্থকা নাই, সেখানে নামের 
' পার্থক্য খুনর্থকু এবং অনিষ্টজনক। কিন্ত যেখানে বস্তগুলি পৃথক্‌, 
সেখানে দামও পৃথক্‌ হওয়! আবশ্বীক। যদি এমত কোন বস্ত 
থাকে বে তাহার জন্ত গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ কর। আবশ্তাক, 
তবে. অবহ্থ ইউরোপের নিকট আমাদিগকে খনী হইঙ্ত হইবে । 
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গীত মন্তুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত । মনের তাব কেবল 
কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্ত কণ্ভঙ্গীতে তাহা স্পস্টীকৃত 
হয়। "আঃ, এই শব্দ কঠভঙ্গীর গুণে ছঃখবোধক হইতে 
পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যক্ষোক্তিও হইতে 
পারে। “তোমাকে ন। দেখিয়া আমি মরিলাম !” ইহা! 
শুধু বলিলে, ছুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপবুক্ত স্বরভঙ্গীর 
সহিত বলিলে ছুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে । এই ন্বরটবচি- 
ত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। শ্থতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য 
আগ্রহাতিশয্য প্রবুক্ত, মনুষা সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাঁধনে 
স্বভাঁবতঃ যতুশীল। 

কিন্তু অথবুক্ত বাক্য ভিন্ন চিন্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব 
সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্তক | সেই সংযোগোৎ্পঙ্ 
পদকে গীত বলা যায়। 

গীতের জন্ত বাক্যবিষ্ভাস করিলে দেখা যায়, যে কোন 
নিয়যাধীন বাক্যবিন্তাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই 
সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেহ ছন্দের স্ষ্টি। 

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্তক ছুইটি; শ্বরচাতুর্ধ্য এবং শব্দ- 
চাতুর্য॥ এই ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে। ছুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। ধিনি 
স্বকবি, তিনিই স্থগায়ক, ইহা অতি বিরল। 

কাজে কাজেই, একজন গীত-রচন। করেন, আর একজন 
গান করেন। এইরপে গীত হইতে গীতিকাব্যেরৎ পার্থক্য 
জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাবোর আদিম উদ্দেশ্য ;) কিন্তু যখন 
দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছদ্্দোখিশিষ্ট রচনাই: 
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আনন্দদীয়ক, এৰং সম্পূর্ণ চিত্রভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেস্ত 
দুরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য ব্রচিত হইতে লাগিল । 

অতএব গীতের ষে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্ঠ, 
তাহাই গীতিকাব্য। বক্তীর ভাবোচ্ছাসের পরিস্ক,টতামাত্র 
যাহার উদ্দেপ্ত” সেই কাব্যই গীতিকাব্য। 

বিদ্তাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষঝুব কবিদিগের ব্লচনা', 
ভারতচন্দ্রের বূসমগ্ররী, মাইকেল মবুস্্দন দত্তের ব্রজাঙ্গন। 
কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গাল ভাষার 
উৎকৃষ্ট গীতিকাঁব্য *। অবকাশরঞ্িনী আর একখানি উৎকৃষ্ট 
গীতিকাব্য। 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাষে আচ্ছন্ন হয়, ন্সেহ, কি 
শোক, কি ভয়, কিযাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন 
ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। 
যাহ! ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বার] বা কথা দ্বারা । সেই ক্রিয়। 
এবং কথা৷ নাটককারের সামগ্রী । যে টুকু অব্যক্ত থাঁকে, সেই 
টুকু গীতিকাব/প্রণেতার সামগ্রী। যে টুকু সচরাচর অদৃষ্ট, 
অদর্শনীয়, এবং অন্তের অনন্ুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ 
হৃদয়মধ্যে উচ্ছসিত, তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে । মহা- 
কাব্যের বিশেষ গুণ এই যে কবিব উভয়বিধ অধিকার থাকে ; 
ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাহার আয়ত্ত । মহাকাব্য 


* রখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়) তখন রবীন্দ্র বাবুর কাব্য সকল 
প্রকাশিত হয্স নাই। 
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নাটক এবং গীতকাব্যে এই একটি প্রধান প্রতেদ বলিয়া বোধ 
হয়। অনেক নাটককর্তা তাহ! বুঝেন না, সুতরাং তাহাদিগের 
নায়ক নায়িকাৰ চরিত্র অপ্রারৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়! 
উঠে । সত্য বটে, যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই 
রসোদ্ভাবন করিতে হইবে ; নাটককারেরও সেই.বাক্য সহায় । 
কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্, নাটককার কেবল তাহাই বল!- 
ইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের 
অধিকার। 

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না । কিন্তু 
এ বিষয়ের একচি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনশস্ব 
উত্ধৃত হইয়াছে । সীতাবিনর্জনকালে ও তৎপরে রামের 
বাবহারে যে তারতম্য ভবভৃতির নাটকে এবং বান্মীকির 
রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচন1! করিলে এই কথা 
হৃদয়জন হইবে । রামের চিন্তে যখন যে ভাব উদয় হইয়াছে, 
ভবভৃতি ততক্ষণা্থ তাহা লেখনীমুখে ৃত করিয়া লিপিবদ্ধ 
করিন্নাছেন ; বাক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বরুত 
নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন । ইহাতে নাটকোচিত কার্য না 
করিয়া গীতিকাব্কারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন । 
বান্গীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্যযগুলিই বর্ণিত 
ফরিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য সম্পাদনার্থ যতথানি ভাবব্যক্তি 
আবশ্তক, তাাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভৃতিক্কৃত এ রাম 
বিলাপের সঙ্গে দেস্ডিমোনা বধের পরু ওথেলোর বিলাপের 
বিশেষ করিয় তুলনা করিলেও এ কথা! বুঝা যাইৰে। সেক্ষ- 
পীদূর এমত'কোন কথাই তৃৎকালে ওখেলোরমুখে বুক করেন 


বীতিকাব্য। ৫ 
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নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ, ৰা অন্ঠের কথার উত্তরে ব্যক্ত 
কর! প্রয়োজন হইতেছে ন1। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক 
রেখাও যান নাই । তিনি ভবভূতির হ্যায় নায়কের হাদয়ানু- 
সন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়! আনিয়া, 
" একে একে গণন! করিয়া, সারি দিয়! সাজান নাই। অথচ কে 
না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহার সহস্র গুণ ছুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেশোর মুখে ব্যক্ত 
করাইয়াছেন । 

সহজেই অনুমেয় যে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পর সম্বন্ধীয়, ব| 
কোন কার্য্োদ্দি্, যাহাএঅব্যক্তব্য তাহা! আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, 
উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্ত । এরূপ কথ! যে নাটকে একেবারে 
সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে 
হওয়া আবগ্তক । কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ হইতে 
পারে না; নাটকের যাহ! উদ্দেস্ত, তাহার আন্ুসঙ্গিকতা বশতঃ 
প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়। 


গভ বিবিধপ্রবদ্ধ | 





প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত। 





কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের জ্দয়। যাহা মনুষ্যহদয়ের 
অংশ, অথবা যাহা তাহাঁব সঞ্চালক, তদ্বতীত আর কিছুই 
কাব্যোপষোগী নহে। কিন্ত কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা! 
অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তন্মধ্যে 
অধিকাংশই মন্ুষ্যচরি রচিত্রের আন্রবঙ্গিক মাত্র । মহাভারত, 
ইলিয়দ, প্রতি প্রাচীন কান্য সকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক 
নায়িকার চিত্রান্থবঙ্গিক দেব১রিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ । দেবচরিত্র- 
বর্ণনায় রস্হানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মন্ুষ্যচরিব্রান্ুকারী 
নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মন্্রযয পাঠকের সহঙ্গদয়তা 
জন্মিতে পানে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি ঘে কোন মনুষ্য 
যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প 
কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে. তবে আমাদিগের মনে 
ভয়সধার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে এমন বিপদাপন্ন 
ঈন্ুষ্ের মৃত্যুরই সস্তাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় 
আমর! ভীত ও ছুঃখিত হই ; কবির অভিপ্রেত রগ অকতাবিত 
হয়, তাঁহার যত্বের সফলতা হয়। কিন্ত বদি আমরা! পুর্ব হইতে 
জানিয়! থাকি, যে নিমগ্ন মনুষ্য বস্ততঃ মনুষ্য নহে, .দেবপ্রকৃত, 
জল বা! সর্পের শক্তি অধীন লঙ্ে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, 


প্ররু্$ড এবং অতিপ্রকৃত। ৭৭ 
ভথ-, -.." সামাদেকর ভয় বা কুতৃহল থাকে না; কেন না 
আমর! আগেই জানি যে এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই 
কালিয় দমন করিয়! জল হইতে পুনরুথান করিবেন । 

এমত অবস্থাতে ও যে পূর্বকবিগণ দৈব বা! অতিমানুষ চরিত্র 
সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশে 
কারণ আছে। তীহারা দেবচবিত্রকে মন্ছষ্যচরিত্রান্ুকৃত করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন? সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার 
হদয়তার অভাব হয় না। মন্ুষ্গণ যে সকল রাগদ্ধেষাদির 
বশীভূত; মন্ুব্য যে সকল সুখের অভিলাবী, ছুঃখের অপ্রিয়? 
মনুষা যেসকল আশায় লুক্ধ, সৌন্দর্য্য মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, 
এই মনুব্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ, জগদীশ্বরের 
আংশিক বা সম্পূর্ণ অব্তারম্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের হ্যায় 
মানবধর্শ(বলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উত্কৃষ্ট মনোবুটি 
নাই, যে তাহা! ভাগবতকারকৃত শ্রীরুষ্ণ১বিত্রে অঙ্কিত হয় 
নাই। এই মানুধিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং 
বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহাবিত্ব বুদ্ধি হইয়াছে 3 
কেন না কবি মানবিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্যোৰ চরমোতকর্ষ স্থজন 
করিয়াছেন । কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংশ্তানের উদ্দো্ত এবং 
উপকার এই ; এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহ। প্রকৃত তাহা 
যে সকল নিপ্নমের অধীন, কবির স্থষ্ট অতিপ্ররৃতও সেই সকল 
নিয়মের অধীন হওয়। উচিত । 
স্কতে এমন একখানি এবং ই'রেজিতে একখানি মহাকাব্য 
আছে যে দৈব এবং অতি প্রক্কত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় 
পচে, মূল বিষয়। আমর! কুমারসস্তব এবং 78758159 1,05$ 


এন বিবিধপ্রবব্ধ | 


ওপর 


নামক কাব্যের কথ' বলিতেছি। মিলউনের নায়ক দেবপ্রকৃত 
ঈশ্বরবিদ্রোহী দয়তান, এবং তাহার অন্ুচরবর্থ। জগদীশ্বকের 
সভিত্ত তাভাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাহার অনুচরের 
সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিলটন কোন পক্ষকেই সম্যৰ্‌ 
প্রকারে মানবপ্রক্কৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। স্থৃতরাং তিনি 
কাবারসের অত্যুত্রুষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য হইয়াও, লোক- 
মনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্ধ্য হয়েন নাই । 78150156 1,95৫ 
অতুযুতকষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রান কেহ তাহ! আন্ুপুর্তর্বিক 
পাঠ করেন নাঁ। আন্মপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল- 
টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়! যদি ইহা মধাম 
শ্রেণীর কোণ কবির রচন। হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত 
না। ইহার কারণ মন্ুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈধ চকিত্রে 
মনুষ্যের সহৃদয়ত1 হম না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও 
ইব্র কথ। আছে, সেইখানেই অধিকতত্র সুখদাযরক। কিন্তু 
ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে-তাহাদের 
উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র । আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃতি ; 
তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব স্থখ ছুঃখেব অনধীন, নিষ্পাপ) 
যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনষযা, সে সকল শিক্ষা 
পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত 
হয় নাই । 

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্ধান* নায়ক, 
তিন্,ন্বয়ং পরমেশ্বর । নাম্িক পরমেশ্বরী। ততিন্ন পর্বত, 
পর্বতমহিষী, খবি, ব্রহ্ধা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব দেবী। 
থান্তবিক পরই কাব্যের তাৎপর্য অতি গৃড়। ধীংসারে ছুই সম্প্র- 


প্রত এবং অতিগ্ররৃত। এ 





দায়ের লোক সর্ধবদ1 পরম্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা ধায়। 
এক, ইন্দ্রিয় পরবর্শ, এঁহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তা" 
বিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক স্ুখমাত্রের বিদ্বেষী, 
ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায়, কেবল শারীরিক স্থখ সার 
করেন ; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক স্থখের অন্থচিজ বিদ্বেষ 
করেন। বস্ততঃ উভয় সম্প্রদাস়ই ত্র'স্ত। যাহার! ঈশ্বরবাদী, 
ঈশ্বর প্রদত্ত ইন্দ্র অমন্গলকর, বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাহাদের 
অকর্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশধ্যই দৃষ্য; নচেৎ পরিমিত 
শারীরিক স্থখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বর দিষ্ট, 
এবং ধর্খ্ের পূর্ণতাজনক । এই শারীরিক এবং পারত্রিকের 
পরিণয় গীত করাই, কুমারসস্ভব কাব্যের উদ্দেশ । পার্থিব 
পর্বতো ৎপন্ন। উম! শরীররূপিণী, তপশ্চারী. মহাদেব পারত্রিক 
শান্তির প্রতিম! । শাস্তির প্রাপণাকাজ্ষায় উম! প্রথমে মদনের 
সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষল হইলেন। ইঞন্্রিয়- 
সেবার দ্বার! শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। পরিশেষে আপন 
চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা৷ চিন্ত হইতে দুব 
করিয়া, যখন শাস্তির প্রতি মনোঁভিনিবেশ করিলেন, তখনই 
তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন । সাংসারিক সুখের জন্ত আবশ্তক চিত্ত 
শুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে এঁহিক ও পারত্রক পরম্পর বিরোধী 
নহে পরম্পরে পরম্পরের সহায়। 

এইবূপ কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নাক নায়িকা 
গঠন কল্সিয়া, লোকগ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে" তাহ! 
পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্রপ্রণয়নে তিনি মিলটন 
অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। বাবত্ব ধরিতে 


৯৮৬ বিবিধপ্রবদ্ধ। 
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গেলে, 7875 90155  199% হইতে কুমারসস্ভব অনেক উচ্চ | 
আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের 
হ্যায় কবিত্ব, কোন ভাঁষার কোন মুহাকাব্যে আছে, কি না 
সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কোৌশ- 
লের কথা ধরিতে গেলে মিল উন্‌ অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক 
প্রশংসা) করিতে হয়। [21780155 [,95£ পাঠে শ্রম বোধ 
হয়; কুমারসম্ভব আগ্োপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ কবি্রাও 
পৰিতৃপ্তি জন্মে না । ইহার কারণ এই যে কাঙ্গিদাস কর়ে- 
কটি দেবচরিত্র মন্থুয্যচত্রিত্রান্থক্লত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিশ্ত 
করিয়াছেন। উমা শ্বন্নং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাহার 
দেবত লক্ষিত হয় না । তাহার মাত মেনা, মানধী মাতার 
্াম। “পদং সহেত ভ্রমরন্ত পেলবং” ইত্যাদি কবিতাদ্ধের 
সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত €1.1:5 0১6 ৮৪৫ 011 99 277 91- 
10085 ৮0:1৮ &০. ইতি উপমার তুলন। করুন । দেখিবেন, 
উমার মাতা এধং রোমি €র পিতা একই প্রক্কতি-হাড়ে হাড়ে 
মানব । মেনা পাবাণরানী, কিন্ত কুলবতী মানখীদিগের স্াক 
ক্টাহার হাদয় কুসুম-সুকুমার | 


বিচ্যাপতি ও জয়দেব । ৯৮ 





বিদ্যাপতি ও জয়দেব । 





বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উত্কষ্ট গীতি- 
কাব্যের অভাব নাই। বরং অন্তান্ত ভাষার অপেক্ষা বাঞ্গালায় 
এই জাতীয় কবিতার আধিকা। অন্যান্য কবির কথা না 
ধরিলেও, একা বৈষুব কবিগণই ইহা'র সমুদ্র বিশেষ । বাঙ্গা- 
লার প্রাচীন কবি-_-জয়দেব-_গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবত্তী 
বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিগ্ভাপতি, গোবিন্দদাস, এবং 
চণ্তীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্থু আরও কতক গুলিন এই সম্প্রদায়ের 
গীতিকাব্য প্রণেতা আছেন। তাহাদেব মধ্যে অন্যান চারি 
পাঁচজন উতংকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন । ভারত- 
চন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাবা বলিতে হয়। রামপ্রসাদ 
সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। ততৎপরে কতকগুলি 
“কবিওয়ালার” প্রাহূর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত 
অতি সুন্দর । রাম বনু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি 
গীত এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধোঁ তত্তা 
কিছুই ন্বাইণ কিন্ত কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা, অশ্র- 
দ্বেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই । 
সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ 
বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশ্ষে নিয়মাহ্ীরে, বিশেং 


৮ ': বিবিধপ্রবন্ধ । 





বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্ক বাযু এবং নিয়্স্ত পৃথি- 
বীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অঙ্গজ্ঘা নিয়মেব অধীন হইয়া, 
কোথাও বাম্প, কোথাঁও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও 
ভিমকপা বা বরফ, কোথাও কুজ্বটিকা রূপে পরিণত হয়। 
তেমনি সাহিতাও দেশভেদে, দেশের অবস্থাতউভদে, অসংখা। 
নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম 
অতান্ত জটিল, জ্ঞেপ্স, সনদে নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার 
সবিশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই । কোম্‌ৎ বিজ্ঞাল- 
সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ 
তদ্রপ করিতে পারেন নাই । তবে ইহা বলা যাইতে পাবে, 
যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিশ্ব 
মাত্র । যে নকল নিরমান্সারে দেশভেদে, রাজনিপ্রবের প্রকার- 
ভেদ, সমাজবিপ্রবের প্রকারভেদ, ধর্ববিপ্রবের প্রকারভেদ 
ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ €সই সকল কারণেই ঘটে । কোন 
কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের 
আত্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বক্‌ল্‌ ভিন্ন কেহ 
বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মত্তপ্রিক়্ 
বর্লের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র 
হইতে ধন্দ্দ এবং নীতি মু্িয়া দিয়া, তিনি সমাজতবের আলো- 
চলায় প্রবৃত্ত । বিদেশ সম্বন্ধে যাহ! হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ 
তত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন এমত আম'দের ম্মরণ 
হয়না? সংস্কৃত সাহত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, 
কিন্ত প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ । 
ভারতবধার সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি ? তাহ! জানি না, 
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গু 
কিন্ধু ভাহার গোটাকত স্থল স্থল চিহ্ন পাওয়! যায়। প্রথম ভার- 
তীম্ঘ আধ্যগণ অনাধ্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত. 
তখন ভারতববীয়েরা অনার্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশুন্ত, দিগস্ত- 
বিচারী,বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। 
তার পর ভারতবর্ষের অনাধ্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত, এবং 
দুরপ্রশ্থিত 5 ভারতবধ আধ্যগণের করম্থু, আয়ত্ত, ভোগা এবং 
মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আধ্যগণ বাহা শত্রুর ভয় হইতে 
নিশ্চিন্ত, আত্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনস্ত- 
রত্ব প্রসবিনী ভারততূমি অংশীকরণে ব্স্ত। যাহা সকলে জর 
করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে ? এই প্রশ্নের ফল আগ্চান্ত- 
রিক বিবাদ । তখন আর্য পৌরুষ চরমে দ্লাড়াইয়াছে_-অনা 
শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হুই- 
য়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত । বল যাহার, ভারত 
তাহার হইল । বহুকালের রক্তবুষ্টি শমিত হইল । স্থির হইয়া, 
উন্নতপ্রক্কৃতি আর্ধ্যকুল শান্তিস্থথে মন দিলেন। দেশের ধন- 
বুদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে 
যবদবীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল ; 
প্রতি নদীকুলে অনস্তসৌধমাপাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক 
উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবধীয়েরা সখী হইলেন। 
স্থখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, ভক্তিশাস্্ 
ও দর্শন্শান্ত। এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিক্ষ্ট হয় নাই। 
কিন্ত লক্ষ্মী ব। সরম্বতী কোথাও চিরস্থাক়িনী নহেন, উভয়েই 
চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্শৃঙ্খলে এরূপ নিবন্ধ হইয়াছিল, ষে 
সাহিত্যরসগ্রাহিনী শক্তিও ভাহার বশীভূত হইল।১ প্ররুতা- 
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প্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্য ধর্শীন্নুকারী হইল । 
কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্শমোহে বিকৃত তইয়া- 
ছ্িল-_প্ররূত ত্যাগ করিয়! অপ্রকৃত কাঁমন1 করিতে লাগিল । 
ধর্মই তৃষা) ধর্মই আলোচন1, ধর্মই সাহিতোর বিষয় । এই 
ধর্মমোহের ফল পুবাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্মের আোতঃ 
বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার শ্রোতঃ 
বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি। 

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আনিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার 
করিয়া বসতি স্কাপন করিয়াছিলেন, যে তথাকার জল বায়ুর 
গুণে তাহাদ্দিগের শ্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। 
তথাকার তাপ অসম্থ, বাষু জলবাম্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং 
উর্ধরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অদার, তেজোহানিকারক ধান্ । 
সেখানে আসিষা আধ্যতেজ অন্তথিত হইতে লাগিল। আর্্য- 
প্রকৃতি কোমলতা মরী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গ্রহসুখাতি- 
লাধিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে 
আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি । এই উচ্চাভিলাষশৃন্তয 
অলস, নিশ্চে্, গৃহন্থখপরায়ণ চরিত্রের অন্থকরণে এক বিচিত্র 
গীতিকাব্য স্থষ্ট হইল। দেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাযশৃন্ত, 
অলস, ভোগাস ক, গৃহনুবপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় 
হকোমলতাপূর্ণ, অতি হুমধুর, দল্পতী-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। 
অন্ত সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাৎ ফেলিয়া, এই জাতি- 
চরিক্রান্কারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যস্ত বঙ্গদেশে 
জাতীয় সাহিত্যের পদে দাড়াইয়াছে। এই জঙ্ক গীতিকাব্যের 
এত বাহুল্য 


গীক্িকাব্য। ৮৫. 





বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মন্ুষ্যকে স্থাপিত 
করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্‌ প্রকৃতিকে 
দূরে রাখিয়া কেবল মন্ুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন । একদল মানব- 
“হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়! বাহা প্রকৃতিকে দীপ করিয়া 
তদালোকে অব্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফট করেন; আর এক- 
দল, আপনার্দিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, অথব৷ 
মনুষ্যচরিত্রখনিতে যে রত্ব মিলে, তাহার দীপ্তির জন্ঠ অন্য 
দীপের আবশ্তক নাই, বিবেচনা করেন । প্রথম শ্রেণীর 
প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া 
লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী 
যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী স্ফ,টত কুসুম, 
শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকৃজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং 
তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রবল্লী, বাহুলতা।, বিহ্বোষ্ঠ, 
সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাঁতো- 
ন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করি- 
তেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ 
প্রকৃতির প্রাধান্ত। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের 
কাব্যে বাহ্‌ প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে--বাক্‌ প্ররুতির 
সঙ্গে মানব্হদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, স্ৃতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ 
কিন্তু তঁচহাদিগের কাব্যে বাস্ প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা 
লক্ষিত হয়,” তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গুড়তলচারী .ভাব 
সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির . 
প্রাধাস্থ, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অস্তঃ প্রকৃতির রাজ্য $ জয়দেব, 

৮ 


পভ বিবিধপ্রধন্ধ । 


ধিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃফের প্রণয়-কথ! গীত করেন । কিন্ত 
জয়দেব ষে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিক্তিয়ের অন্ু- 
গাঁমী। বিষ্তাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চত্তীদাসাদির 
কবিতা বহিরিজ্দিয়ের অতীত । তাহার কারণ কেবল এই বাহ 
প্রক্কৃতির শক্তি । স্থল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেবই নিকট সন্বন্ধ, 
তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসাপ্রিণী হইয়া পড়ে । 
বিদাপতির দল মন্ুষাহদয়কে বহিঃপ্ররৃতি ছাড় করিয়া,কেবল 
তংপ্রতি দৃষ্টি করেন, স্থৃতবাং তাহাদের কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব- 
শৃন্ঠ, বিলাসশৃন্ত, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধা- 
রুষ্ণের বিলাসপুর্ণ ; বিগ্তাপতির গীত রাধাকষেের প্রণয়পুর্ণ। 
জ্নদেব ভোগ ; বিদ্যাপতি আকাজ্কা ও স্বৃতি। জয়দেব সখ, 
বিদ্যাপতি ছুঃথ । জয়দেব বসস্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা । জয়দেবের 
কবিতা, উংফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমীকুল, শ্বচ্ছবারিবিশিষ্ট 
হুন্দন সরোবর ? বিদ্যাপতির কবিত] দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ. 
সন্কুলা নদী । জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা! 
রুত্রাক্ষমালা । জয়দেবের গান, মুরজবীণা সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি 3 
বিদ্যাপতির গান, সায়াহ সমীবণের নিশ্বাস। 

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি. 
তাহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শন্বরূপ বিবে- 
টন! করিয়! তাহা বলিয়াছি। যাহ! জয়দেব সন্ধে বলিয়াছি, 
তাহা ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহ! বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বসিয়াছি, 
তাহা গোবিন'দাস, চস্তীদাস প্রভৃতি বৈফব কবিদিগেত্র সম্বন্ধে 
বেশী খাটে, বিদ্যাপত্তি সম্বন্ধে তত খাটে ন!। 

আধুনিক বাঙ্গালি ০০০০০৪৮৪৪৪৪ এক্লটি তৃতীয়” 
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শ্রেণীভূক্ত করা যাইতে পারে। তাহারা আধুনিক ইংরাজি 
গীতিকবিদিগেক্ অনুগামী । আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধু- 
নিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে শ্বতত্ত্র একটি পথে 
চলিয়াছেন। পুর্বকবিগণ, কেবল আপনার্দিগকে চিনিতেন, 
'আপনাদিগের নিকটবর্তী যাহ। তাহ1 চিনিতেন। যাহ। আভ্য- 
স্তরিক, ব নিকটস্থ,তাহার পুঙ্খান্ুপুঙ্ সন্ধান জানিতেন, তাহার 
অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়। গিগ্লাছেন। এক্ষণকার কবিগণ 
_ জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেতা, আধ্যাত্মিকতত্ববিৎ । নান! 
দেশ, নান! কাল, নান। বস্ত তাহাঁদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাই- 
য্লাছে। তীহাদ্দিগের বুদ্ধি বহুবিবয্মিণী বলিয়। তাহাদিগের 
কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে । .তাহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বদ্ধ- 
গ্রাহিণী বলিয়। তাহাদিগের কবিতাও দুরসম্বন্ধপ্রকাশিকা 
হইয়াছে । কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢত। গুণের লাঘব 
হইয়াছে । বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সন্কীর্ণ, কিন্ছ 
কবিত্থ প্রগাঁ ; মধুস্দন ব! হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, 
কিন্তু কবিত্‌ তাঁদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
কবিত্বশক্তির হাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার 
একটি কারণ। যেজল সঙ্কীর্ণ কৃূপে গভীর ; তাহা তড়াগে 
ছড়াইঙ্গে আর গভীর থাকে না। 
কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই, 
যে, উত্তয়ে উভয়ের প্রতিবিষ্ব নিপতিত হয় । অর্থাৎ বহিঃ- 
প্রকৃতিরতগুণে হুদয়ের ভাবাস্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাব্রিশেষে 
বা দৃষ্ত স্থখকর বা ছুঃখকর বোধ হয়--উভয়ে উভয়ের ছায়! 
পড়ে । বখন বহিঃপ্রন্কৃতি বর্ণনীয়। তখন অন্তঃ প্রন্কৃতির সেই 


৯৮ বিবিধপ্রবন্ধ। 

ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্ব । যখন অন্তঃপ্রককতি 
বর্ণনীক, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া! সমেত বর্ণন! তাহার উদ্দেশ্ত। 
ফিনি ইহ! পারেন, তিনিই স্থকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক 
দিকে ইন্ত্িয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্সিকত! দোষ জন্মে। 
এ স্থলে শারীরিক ভোগাশক্কিকেই ইন্দ্রিয়পরত। বলিতেছি না, 
চক্ষুরাদি ইন্্িয়ের বিষয়ে আনুরক্কিকে ইন্দ্িয়পরতা৷ বলিতেছি। 
ইন্ড্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার 
উদাহরণ, ৮৬ ০:055/010), 
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একদল মন্ু্য বলেন, বে এ সংসারে স্থখ নাই, বনে চল, 
ভোগাভোগ সমাপ্ত করির়! মুক্তি বা নির্বাণ লাভ কর। আর 
একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চন। অগ্রাহ্য করিরা 
খাও, দাও, ঘুমাও | বাহার! সুখাভিলাবী তীহাদিগের মধ্যে 
নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ ১ 
কেহ বলেন ধর্শো, কেহ বলেন অধর্মে ; কাহার স্থখ কার্যে, 
কাহারও সুখ জ্ঞানে । কিন্ত প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, 
যে সৌন্দধ্যে স্থখী নহে । তুমি সুন্বরী স্ত্রীর কামনা কর) 
স্বন্দরী কন্তার মুখ দেখিয়া প্রীত হও ; সুন্দর শিশুর প্রতি 
চাহিয়া বিষুদ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। 
স্রন্দর ফুলগুলি বাছিয়। শধ্যায় রাখ ; ঘর্মাক্ক ললাটে যে অর্থ 
উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম(ণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে 
সাজাহতে, তাহা! ব্যরিত করিয়। খণী হও? আপনি হ্ন্দর 
সাজিবে বলিয়া, সর্বশ্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও 
_-ঘটী বাটা পিত্বল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ত 
কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান* 


পেস ৯ পপ 


* শুক্ম্রশিল্পের উৎপত্তি ও আধ্যজাতির শিল্পচাঁতুরী, শ্রীপ্তাম।চরণ 
শ্ীমাণি প্রণীত। কলিকাতা । ৯৯৩০। . 
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রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য,স্কন্দর কাঞ্চন 
রত্বে সুন্বরীকে সাজাও। মকলেই অহরহ সৌন্দর্যযতৃষান্র 
পীড়িত, কিন্ত কেহ কখন এ কথা মনে করে নাই বলিয়াই এত 
বিস্তারে বলিতেছি। 

এই সৌন্দর্যতৃষ! যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া 
এবং পরিপোষণীয়! । মনুষোর যত প্রকার স্থথ আছে তন্মধ্যে 
এই স্তুখ সর্বাপেক্ষা! উত্কৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিজ্র, 
নির্মল, পাপসংস্পশশুন্ত ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মান- 
সিক শখ, ইন্ছ্িয়ের সঙ্গে ইহা সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, 
সুন্দর বস্ত অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তপ্ডতির সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট ; 
কিন্ত সৌন্দর্যাজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তপ্তি হইতে ভিন্ন। বত্রথচিত 
সুবর্ণজলপাত্রে জলপানে তামার বেব্ধপ তৃষানিবারণ হইবে, 
কুগঠন মৃত্পাত্রেও তৃষানিবারণ সেইরূপ হইবে; ন্বর্ণপাত্রে 
জলপান করায় যে টুকু অতিরিক্ত সখ, তাহা সৌন্দধ্যঙ্জনিত 
মানসিক সুখ । আপনার শ্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কাবজনিত 
সুখ তাহার সক্ষে মিশে বটে, কিন্তু পরের হর্ণপাত্রে জলপান 
করিয়া তৃষানিবারণাতিগ্লিক্ত বে সুখ, তাহা সৌন্দর্যাজনিত 
মাত্র বলিয়! শ্বীকার করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতা এই 
সুখ সর্বাপেক্ষা গুরুতর; বাহারা নৈসর্ণিক শোভাদর্শন- 
(প্রিয় বা কাব্যামোদী, তাহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে 
করিতে পারিবেন; সৌন্দধ্যের উপভোগজনিত, সথত্থ অনেক 
সময়ে তীব্রতায় অসহা হইয়া উঠে। তৃতীয়ত, অন্যান্য সখ, 
পৌন:ঃপুন্টে অপ্রীতিকর হইয়া! উঠে, সৌন্দর্ধ্যজনিত সুখ, চির 
নূতন, এৰং চিরগ্রীতিকর । 


আর্ধজাতির প্ষশিল। | টু ৯১ 


পপ শপ পাপ সপ 41 পাপ শিপ পপ পপ আর আপিন এ পপ ০ শশী পপ পপ... শসা 


৬ 

অতএব বাহার! মনুষ্জাতির এই স্ুখবর্ধন করেন, তাহার! 
মনুষ্যজাতির উপকারকদ্দিগের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির 
যোগ্য । যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়। নেড়ার গীত গাইয়া 
মুষ্টিভিক্ষা! লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্জাতির মহোপকারী 
বলিয়! শ্বীকার করিবে ন। বটে, কিন্তু যে বাল্সীকি, চিরকালের 
জন্য কোটি কৌটি মন্তুম্যের অক্ষয়ন্্রথ এবং চিন্তোৎকর্ষের উপায়. 
বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাঁবি+ ওয়াট, 
বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। 
অনেকে লেকি, মেকলে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের 
অনুবন্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাছুকাকারকে উপকারী বলিয়! 
উচ্চাসনে বসান; এই গঞ্মূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অদ্ধ- 
শিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের 
রাজপুরুষ-চুড়ামণি গ্রাড্ষ্টোন, স্কটূলগুজাত মন্ুষ্যদিগের মধ্যে 
হিউম্‌. আদম, শ্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়ণ্টর স্কটুকে 
সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন । 

যেমন মন্থুষ্যের অন্তান্ত অভাব পুরণার্থ এক একটি শিল্প- 
বিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাজ্ষা পুরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য 
স্থজনের বিবিধ উপায় আছে । উপায়ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক্‌ 
পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে। 

আমরা যে সকল সুন্দর বস্ত দেখিয়। থাকি, তন্মধ্যে কতক 
গুলির*কেবল বর্ণমাত্র আছে-_-আর কিছু নাই; থা! আকাশ । 

আল কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে যথা ১, পুষ্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; বথা 
উরগ। 
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কতকগুপির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা 


কোকিল । , 
মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি, ও বব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য 
আছে। 


অতএব সৌন্ধ্য স্থজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী,-_বর্ণ, 
আকার, গতি, রব, ও অর্থবুক্ত বাক্য । 

যে সৌন্দধ্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে 
চিত্রবিদ্যা কহে। 

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা িবিধ। জড়ের 
আক্ৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দে্ত, তাহার নাম স্থাপত্য। 
চেতন ব! উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেগ্ত, তাহার নাম 
ভান্কর্য্য। 

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম 
নৃত্য । 

রব যাহার অবলম্বন, সে নিদ্যার নাম সঙ্গীত । 

বাক্য বাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য। 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি 
সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা । ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে 
জাতিবাচক নান প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া 
“হুঙ্কশিল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে । 

সৌন্দধ্যপ্রস্থতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন “ভূষিত 
ও সুখষয় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ নু নাই। 
সুঙ্শিল্নের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ । তাহাতে বাঙ্গালির 
বড় অনাদর,*্বড় দ্বণা । বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে'ন!। 
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স্বীকার করি, সকল দোষ টুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। 
কতকট৷ বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ ;- পূর্বপুরুষের 
ভদ্রাসন পরিত্যাগ কর হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান 
সস্ততি লইয়া গর্ভমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্‌ পিল করিতে 
হইবে__স্ৃতরাধ স্থানাভাৰ বশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্যসাঁধন 
সম্ভবে না । কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র্য জন্ত। সৌন্দর্য্য অর্থ- 
সাধ্য--অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক 
রীত্যন্সারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলছুর্গোৎসবের 
ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুভ্রকন্তার বিবাহ দিতে অবস্থার 
অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে-সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, 
শৃকরশাল! তুল্য কদর্য্য স্থানে বাঁস করিতে হইবে, ইহাই সামা- 
জিক রীতি । ইচ্ছা করিলেও, সমাজশৃঙ্খলে বন্ধ বাঙ্গালি, সে 
রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না । কতকট৷ হিন্দুধর্মের 
দোষ; যে ধর্মান্থুসারে, উতকষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তত হন্ম্যও গোময় 
লেপনে পরিষ্কত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে হল্মশিল্লের 
ছার্দশারই সম্ভীবন।। 

এ সকল শ্বীকাঁর করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে 
ফিরিক্ষি কেরাণীগিরি করিয়। শত মুদ্রায়, কোন মতে দ্িনপাত 
করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহঅ্ মুদ্রার অধিকারী 
গ্রাম্য তৃম্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, « 
এ প্রভেদটি আনেকটাই স্বাভাবিক। ছুই চারি জন ধনাচ্য 
বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহদদির 
পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য ও চিত্রাদির 
দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া! থাকেন। বাঙ্গালি নকলনঙ্বিশ ভাল, 
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নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তীহাদিগের ভাস্কর্য এবং চিত্র 
সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অন্ুকরণ-্পৃহাতেই প্ী সকল 
গ্রহ ঘটিয়াছে--নচেৎ সৌন্দর্যো তাহাদিগের আস্তরিক অন্ধু- 
রাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহাধ্য হইলেই 
হইল ? সন্গিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই 
হইল । ভাক্কর্ধ্য চিত্র দুরে থাকুক, কাব্য সন্বন্ধেও বাঙ্গালির 
উত্তমাধম-বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে স্থশিক্ষিত 
অশিক্ষিত সমান-_প্রভেদ অতি অল্প । নৃত্য গীত--সে সকল 
বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্ধ্যবিচারশক্তি, 
সৌন্দর্যযরসান্বাদুন-স্থখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন 
ন[ই। 
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ও ওপার (7) (7 ওপার 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের 
চরিত্র এক ছাঁচে ঢাল দেখা যায়। পতিপরায়ণা কোমল- 
প্ররুতিসম্পন্না, লজ্জা শীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী 
- ইনিই আধ্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ 
বাল্সীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকছুহিতাকে গড়িয়াছিলেন | সেই 
অবধি আধ্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছছে। শকুন্তলা, 
দময়ন্তী, রত্ৰাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ -সীন্তা অন্থৃকরণ 
মাত্র। অন্ত কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আধ্যসাহিত্যে দেখা 
যায় ন।, এমত কথা বলিতেছি ন1--কিত্ত সীতান্ুবর্তিনী নায়ি- 
কারই বাহুল্য । আজিও, যিনি সন্ত। ছাপাখান। পাইয়া নবেল 
নাটকাদদিতে বিদ্য। প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা 
গতে বসেন। 

ইহার কারণও ছুরনুমেয় নছে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি 
বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আধ্যজাতির নিকট 
বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আধ্যন্ত্রীগণের এই জাতীয় 
উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ব । 

একা ৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই । এখানে, 
মহাভারত্কার অপুর্ব নূতন কৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াচ্ছেন। 


সীতার সহম্সর অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ 
হইল ন!। 


৯৬ বিবিধপ্রবন্ধ। 


আপস সপসল 





সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী 
বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই 
ষে পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব । 
উভয়েই পত্তী ও ব্াজ্জীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষু্নমতি, ধর্মনিষ্টা, 
এবং গুরুজনের, বাধ্য। কিন্তু এই পধ্যস্ত সাদৃশ্ত। সীতা 
রাস্তী হইয়াও প্রধানত: কুলবধূ, ভ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধা- 
নতঃ প্রচণ্ড তে্শ্থিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণ- 
গুলিন পরিস্কট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণ সকল 
প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই 
স্মযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের 
কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে 
আমিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের স্তায় প্রাণ হারাই- 
তেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীক় বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি 
দিতেন। 

দ্রোপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ ছরূহ ; ৫কেন না মহাঁ- 
ভারত অনন্ত সাগর তুলা, তাহার অজত্র তরঙ্গীভিঘাতে একটি 
নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃপবং কোথায় যায়, তাহা পর্যয- 
বেক্ষণ কে করিতে পারে । তথাপি ছুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে 
যত্ব করিতেছি । 

এ. দ্রৌপদীর হ্বয়স্বর । ত্রপদরাজার পণ, যে, যে সেই ছুবে- 
ধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে । কন্তা 
সভাতিলে আনীতা।। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগধ, খধিগণ 
সমবেত ॥ এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী -কুন্ুম শুকা- 
ইয়। উঠে সেই বিশোধ্যমাণ। কুমারী লাভার্থ, দূর্যোধন, 


জৌপদী। ৯ 


এলি 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য 
বিধিতে বত্ব করিতেছেন । একে একে সকলেই বিদ্ধনে অক্ষম 
হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হান্প! দ্রৌপদীর বিবাহ 
হয় না। 

অন্তান্ত রাজগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য 
বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বল! 
যার না__কেন না এটি বিষম সঙ্কট । কাব্যের প্রয়োজন 
পাগুবের সঙ্গে ভ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে । কর্ণ 
লক্ষ্য বিধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, ক্ণ- 
কেও লক্ষ্য বিদন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। 
কিন্ধ মহাভারতের মহাকবি জাজ্জল্যমান দেখিতে পাই- 
তছেন, যে কর্ণের বার্ধ্য, তাহার প্রধান নায়ক অজ্ঞুনের 
ৰাধ্যের মানদণ্ড । কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অজ্জুনহন্তে পরাভূত 
বলিয়াই অন্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্তের 
সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অজ্ঞুনের গৌরব কোথা থাকে ? এরূপ 
সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়। দিলে তিনি অবশ্ত স্থির 
করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই--কর্ণকে ন। 
ভূলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ধাঙ্গসম্পরতার ক্ষতি 
হয় তাহা তিনি বুবিবেন না-সকল রাজাই যেখানে 
সর্বাঙ্গস্ন্দরী লোভে লক্ষ্য বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহা-* 
বল পরীক্রান্ু কর্ণই যে কেন এক! উঠিবেন না, এ প্রশ্নের 
কোণ উত্তর নাই । 

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ দৃষ্টিশালী। 
তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিদ্ধনে উিত.* করিলেন, 


৯৮ বিবিধগ্রবন্ধ ৷ 





কর্ণের বীর্যের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিলেন, এবং সেই অবসরে 
সেই উপলক্ষে, দেই একই উপায়ে, আর একটি গুরু- 
তর উদ্দেত্ট স্থুসিত্ধ করিলেন। দ্রৌপন্ধীর চরিত্র পাঠকের 
নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী 
কর্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে 
দ্যুতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র অব- 
লম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রোপদীর যে চরিত্র প্রকাশ 
পাইবে, অগ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষু্র 
কথাম্ন এই সকল উদ্দেপ্ত সফল হইল। বলিক়াছি সেই 
প্রচণ্ড প্রতাপস্মন্থিতা মহাসভায় কুমারী কুম্থুম শুকাইয়। 
উঠে । কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজ- 
মগুলী, বারমগুলী, খধিম গুলীমধ্যে, দ্রপদরাজ তুল্য পিতার 
ষ্টহ্ায়তুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত 
দেখিয়া বুলিলেন, “আমি হুৃতপুভ্রকে বরণ করিব না এই 
কথ শ্রবণশাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্তে স্ধ্যসন্দ্শনপূর্বক শরাসন 
পরিত্যাগ করিলেন । 

এই কথায় যতটা! চত্িত্র পরিস্ষট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়া ও 
ততটা প্রকাশ করা৷ হুঃসাধা। এ স্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার 
প্রয়োজন হইল ন1-_দ্রৌপদীকে তেজদ্িনী বা গর্বিত বলিয়। 
গব্যাধাত করিবার আবশ্তাকতা হইল ন1। অথচ রাজছুহিতার 
দুর্দমনীর় গর্বা নিঃসক্ষোচে বিস্কারিত হইল। . 

ইহার পর দ্যুতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন 
কর। মহ্থাগর্বির্বত, তেজন্বী, এবং বলধারী ভীমাজ্ছুন দ্যুতমুখে 
বিসর্জিত হইয়াও। কোন কথা কহেন স্তাই” শক্রর দাসত্ব 


জৌপদী । ৯৯ 
কালা শা বাঁশি 
নিঃশকে স্বীকার করিলেন । এম্থলে তাহাদিগের অনুগামিনী 
দাসীর কি করা কর্তব্য? স্বাঙ্িকর্তৃক দ্যুতমুখে সমর্পি হইয়। 
দ্বামিগণের সভা দাসীত্ব স্বীকার কয়াই আর্ধ্যনারীর স্বভাব- 
সিদ্ধ জ্রোপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে 
দ্বাতবার্ভা এরং ছুধ্যোধনের সভাক্প তাহার আহ্বান শুনির 
বলিলেন, 

“ছে হ্তনন্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া ঘুধিষ্টিরকে 
জিজ্ঞাস। কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দৃযতমুখে 
বিদর্জন করিয়াছেন । হে স্থতাত্মজ | তুমি যুধিষ্টিরের নিকট 
এই বৃত্তান্ত জানিনা! এস্থানে আগমন পূর্বক আমাকে লইয়া 
যাইও । ধন্মরাজ কিন্ূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়! আমি 
তথায় গমন করিব।” ভ্রোপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব শ্বীকার 
করিবেন না। 

দ্রৌপদীর চরিজ্রের ছুইটি লক্ষণ বিশেষ ন্থুম্পষ্ট_-এক ধন্মী- 
চরণ, দ্বিতীক্র দর্প। দর্প, ধর্মের কিছু বিরোধী, কিন্ত এই ছুইটি 
লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে । মহাভারত কার 
এই ছুই লক্ষণ অনেকনায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন। 
ভীমসেনে, অজ্জুনে, অশ্বতামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়ের চরিত্রে 
এতদুভদ্নকে মিশ্রিত করিয়াছেন । ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায় 
এবং অর্জনে ও অশ্বথামায় অর্থ মাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে 

টি এখানে আত্বন্লীঘা প্রি্রতা নির্দেশ করিতেছি না) মানসিক 
তেজস্থিতাই আমাদের নির্দেস্ঠ | এই তেজস্মি তা দ্রৌপ্ুদীতে ও 
পুর্ণমাত্রায় ছিল। অজ্জুনে এবং অড়িমল্যুতে ইহা আত্ম- 
শক্তি নিশ্চক্নতার় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেলে ইহা! বল- 


১" বিবিধ্প্রবন্ধ । 


ং 

বদ্ধির গ্ষারণ হইয়াছিল ; দ্রৌপদীতে ইহা -ধর্ববৃদ্ধির কারণ 
হইয়াছে । 

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্িতা আরও বর্ধিত হইল । 
তিনি ছুঃশাসনকে বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর 
সহায় হন তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন 
না। শ্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্বসমাঁপে যুক্তকণ্ে 
বলিলেন, “ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক! ক্ষত্রধশ্মজ্ঞগগণের 
চরিত্র একেবারেই নই হইয়া! গিক্লাছে।” ভীক্ষারদি গুরুজনকে 
মুখের উপর তিবস্কার করিয়া বলিলেন, *“বুঝিলাম দ্রোণ, ভীন্ম, 
ও মহাক্সা বিছরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।” কিন্তু অবলার তেজ 
কতক্ষণ থাকে ! মহাভারতের কবি, মন্ুষ্যচরিত্র সাগরের তল- 
পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রোপদীকে 
বেশ্া বলিল, ছুঃশাসন তাহার পরিধেয় আকর্ষণ কবিতে গেল, 
তন আর দর্প রহিল না__ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। 
তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা! নাথ! হা রম!- 
নাথ! হা ব্রজনাথ! হা ছুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে 
নিমগ্ন হইয়াছি-আমাকে উদ্ধার কর! এস্কলে কবিত্বের 
চরমোতৎকর্ষ। 

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়! তাহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিস্ত 
ত্াছার ধর্শজ্ঞানও সামাহ--যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী 
ইইয়া না দাড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশ ধর্থান্থরাগিণী, আছে 
মবোধ হয় না। এই প্রবণ ধর্খান্থরাগই প্রবলতর দর্গের মান- 
ণ্ডের স্বরূপ । এই অসামান্ত ধর্ানুরাগ, এবং তেজস্থিতার 
সহিত সেই ধর্মানুরাগের রমণীয় সাম) ধতরাষ্ট্ের নিকট 
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সাহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্গররূণপে পরিস্ফট হইয়াছে । 
সেস্থানটি এত সুন্দর, ষে ধিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, 
তিনি তাহা! আর একবার পাঠ করিলেও অন্ুখী হইবেন না। 
এজন্ত সেই স্থানটা আমরা উদ্কৃত করিলাম । 

“হিতৈষী রাজ! ধৃতরাষ্ত্র ছুর্যযোধনকে এইরূপ তিরস্কার 
করিয়া সাম্বনাবাক্যে ভ্রৌপদীকে কহিলেন, ছে ভ্রপদতনয়ে ! 
তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থনা কর, তুমি 
আমার সমুদার বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

দদ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যি প্রসগ্ধ হইয়] 
থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন বে, পর্বধন্মুক্ত শ্রীমান্‌ 
যুবিষ্ির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুক্রগণ যেন 
অনশ্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুজ প্রতিবিন্ধ্য 
বেন দালপুল্র না হয়, কেন না৷ প্রতিবিন্ধ্য রাজপুক্র, বিশেষতঃ 
ভূপত্তিগণকর্তৃক লালিত, উহার দাসপুক্রতা হওয়া! নিতান্ত 
অশিধেয়। ধৃহতাষ্ট্রী কহিলেন, হে কল্্যাণি! মামি তোমার অভি- 
লাধানুরূপ এই বর প্রনান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর 
এক বর প্রনান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের 
উপযুক্ত নহ। 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ ! সরথ লশরাসন ভীম, 
ধনগ্য়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক । ধৃতরাষ্ট 
কহিলেন হেনন্দিনি | আমি তোমার প্রার্থনাহরূপ বর প্রদান 
করিলাম) এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই ছুই বন্ব দান 
দ্বারা তোমার বথার্স মংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্দচারিণী, 
আমার সমুদ্দায় পুত্রধূগণ অপেক্ষা] শ্রেষ্ট । 


১০২ বিবিধগ্রধন্ধ । 








“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্‌! লোভ ধর্মন/শের হেতু, 
অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর 
লইবার উপধুক্ত নহি) যেহেতু, বৈগ্ের এক বর, ক্ষতিয়পড়ীর 
ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাঙ্গনের শত বর লওয়৷ কর্তবা। 
একফণে আনার পতিগণ দাদত্বর্ূপ দারুণ পাপপক্ষে নিমগ্ন হইয়] 
পুনরায় উচ্নৃত হইলেন, উহার! পুণ্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেরো- 
লাভ করিতে পারিবেন 1” 

এই দপ ধর্ম ও গর্ষের শ্ুপানঞ্জপ্তই দ্রৌপদীচরিত্রের রম. 
ণীয়তার প্রধান উপকরণ । যখন জয়দ্রথ তাহাকে হরণ মানসে 
কাষাকলনে একাকিনী প্রাপূু হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী 
তাহাকে ধয়াঢারলঙ্গত অতিখিসনুষিত সৌজন্তে পবিতপু করিতে 
বিলক্ষণ মন্ত্র করেন; পরে জয়দ্রখ আপনার ছুরভিসন্ষি বাক্ত 
করায়, ব্যান্্ীর স্তায় গঞ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ 
করেন। তাহার সেই তেজোগব্ব বন পরম্পলা পাঠে মন 
আনন্দদাগরে ভাসিনে থাকে । জয়দ্রয তাহাতে নিরস্ত ন। 
হইর়। তাহাকে বলপুর্বক আকর্ষণ করিতে গিনা তাহার সমুণিতি 
প্রতিল প্রাপ্ত হয়েন; বিনি ভানাচ্ছুনের পত্ৰা, এবং ধৃষ্টছাম়ের 
ভগিনী তাহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের স্তায় মহাবার সিন্ধু- 
পৌবারাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন। 

৬ পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্বার বল প্রকাশ করিয়া তাহাকে 
রথে তুলেন; তধন দ্রৌপদী থে আচরণ করিলেন,হাহা নিতান্ত 
তেজন্েনী বীরনারীর কার্্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার 
কিছুই করিলেন না. অন্ঠান্ত স্ত্রীলোকের হ্ায় একবারও অনব- 
খান এবং ধবলহ্বকারী শ্বামিগণের উদ্দেশে& ভতসন। করিলেন 
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না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌধোর চরণে প্রণিপাত পূর্বক 
জযদ্রখের বথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্ত- 
মান পাগুবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন 
তিনি জয়দ্রথের রখস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ষিত বচনে ও নিঃ- 
শঞ্কচিন্তে অবলীলাক্রমে শ্বামীদিগের পরিচয় দ্রিতে লাগিলেন, 
তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য । 


১৩৪ বিবিধগ্রবন্ধ 1 





দ্রৌপদী । 


(দ্বিতীয় প্রস্তাব |) 


ঈশ বংসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী চরিত্র সমা- 
লোচনা করিয়াছিলাম। অন্তান্ত আধ্ধ্যনারী-চরিত্র হইতে 
ড্রৌপদীচরিত্রের ষে গুরুতর প্রভেদ, তান যথাসাধ্য দ্বেখান 
'গিয়াছিল। কিন্ত দ্রোপদীর চিত্রের মধাগ্রস্থি যে তব, তাহার 
কোন কথা সে সময়ে বল! হয় নাই । বলিবার লময় তখন উপ- 
স্থিত হয় নাই । এখন বোধ হণ্ন সে কযাট। বল। যাইতে পারে । 

সে তত্বটার বহিবিকাশ বড় দীপ্তিমান্_-এক নারীর পঞ্চ- 
স্বামী, অথচ তাহাকে কুলট। বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন 
উপায় দেখা যাঁয় না। এমন অপামপ্রস্তের সামঞ্জম্ত কোথ। 
হইতে হুইল ? 

আমাদ্দিগের ইউরোপীয় শিক্ষকের! ইস্থার বড় সোজ! উন্তর 
দিক থাকেন। তারতবধীক়েরা বর্ধর জাতি--তাহাদিগের 
মধ্যে স্ত্রীলোকের বন্বিবাহ পদ্ধতি পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, 
৪সই কারণে পকুপাগুবের একই পরী । ইউরোপীন্ আচার্ধা- 
ঘর্সের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থান্ক্ু, এ দেশ 
হ্বন্ধে'সোজ! কথা গুলা বপিতে বড় মজ্বুত। 

ইউরোপপীয়ের। এদেশীয় প্রাচীন গ্রস্থ কল কিরূপ বুঝেন, 
ভ্বিষরে আ(কে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান বর্থরতে হইয়াছিল । 
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সপ সপপপাপীপী সপ পপি পপি পা সস 


মার এই বিশ্বাস হইয়াছে, যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে 
[হারা যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাদের কৃত, বেদ স্বৃতি দর্শন 
বাণ ইতিহাস কাব্য প্রকৃতির অনুবাদ, টীক1, সমালোচন পাঠ 
রার অপেক্ষ। গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই 
ইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ 
পায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা 
াঠ করেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাট। 
চতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম । 
সংস্কত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেগ ভয়। যত অন্- 
সন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন প্রস্থ আবিষ্কৃত ভইতেছে। 
সংস্কৃত গ্রন্থ গুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থ- 
গুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় 
টেরিক়র, যেমন বটনৃক্ষের তুলনায় উইলে! কি সাইপ্রেস, যেমন 
গঙ্গ৷ সিন্ধু গোদাবরীর তৃপনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্বতী 
নিঝরিণী, মহাভারও ব! রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরো- 
পীর কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণাক, 
উপনিষন, গৃহ্স্থত্র, শ্রোতস্থত্র, ধর্মমহুত্র, দর্শন, এই সকলের 
ভান, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্বৃতি, কাবা, 
অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিব, অভিধান ইত্যাদি নান 
বিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই 
*শক্গিপিবদ্ধ“অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে 
এমন কথ্ঠী নাই, যে প্রাচীন আধ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের 
বহবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাতা পণ্ডিতের এক! দ্রোপদীর 
পঞ্চগ্বামীর কথ শুনিয়। সিদ্ধান্ত করিলেন, যে প্রাচী ভারত- 


রঃ 
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বর্বায়দিগের মধ্যে ভ্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। 
এই জাতীয় একক্লন পণ্ডিত (56€1255017 সাহেব) ভগ্ন অদ্রা-: 
লিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবন্ব! স্ত্রীমৃর্তি দেখিয়! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্ীলোকের। কাপড় পরিত 
না__সীতা, সাবিত্রী, দ্রোপনী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভামুবের 
সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম_-এই 
সকল পঞিতদিগের 'র5না পাঠ করার অপেক্ষা) মহাপাতক 
সাহিত্যসংসারে ছুলভ। 
দ্রোপদীর পঞ্চশ্বামী হইবার স্থল তাৎপর্য কি, এ কথার 
মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কখাটা 
আনৌ ইতিহাপিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই 
প্রৌপদীয় পঞ্চস্বমমী ছিল, ন। কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন ? 
মহাভারতের যে এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহ! প্রবন্ধান্তরে 
আমি শ্বীকার করিক়্াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্ত মহাভারতের 
এদ্কিহাপিক তিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই 
এঁতিহাপিক ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা ম্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা 
এঁতিহাসিক নহে-_এ কথ! ত শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্র 
প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না--দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভার ত। 
তা হটক _কিন্ত মৌলিক মহাভারতে বত কথা আছে সকলই 
* যে এ্রতিহাদিক এবং সত্য, ইহা বলাও ছুঃসাহসের কাজ । যে 
সময়ে কবিই ইতিহাসবেন্তা, ইতিহাসবেত্তাও কুবি, সে দনয়ে 
কাঢব্যও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবি 
স্বকপোলকল্পিত র্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী 
বুধিত্টিরের মহিষী ছিলেন, ইহা ন! হয় $ইীতিহাপিক বলিয়া 
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কী 

দ্বীকার কর! গেল-স্তিনি যে পঞ্চপাগুবের মহিষী ইহাও কি 
এতিহাসিক সত) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? 

এই দ্রৌপরীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রস্থসমুদ্র মধ্যে 
ভারতব্ষীয় আধ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাছের কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ 
করিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এককালে কেহ 
একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়! যায় ন1। 
কখন দেখা গিয়াছে ষে কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি 
করিয়া! দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে) কখন দেখ। গিয়াছে যে 
কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি 
দৃষ্টা্ত দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে মনুষ্যজাতির হাতের 
আন্থুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়। জন্মে। তেমনি কেবলি 
দ্রোপদীর বহুবিবাহ দেখিয়! সিদ্ধান্ত করা যায় ন1, যে পূর্বে 
আধ্্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর 
মহাভারতেই প্রকাশ, যে এপ প্রথা ছিল না, কেন ন! 
দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার 
কৈফিয়ৎ দিবার জন্ত মহাভারতকার পূর্ববজন্মঘটিত নানাবিধ 
অসম্ভব উপন্তাস রচন। করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, 
যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত, 
শ্ন্দেহ দাই, তাহা পাওবদিগের স্ায় লোক বিখ্যাত রাজবংশে 
প্টিবার সুন্তাবন! ছিল ন1। তবে কবি এমন একটা কথা, তত্ব- 
বিশেষকে পরিম্ফ,্ট করিবার জন্ত গড়িয়া! লওয়া! বিচিত্র নহে। 

গড়া কথার মৃত অনেকটা লক্ষণ আছে। ৪ ত্রৌপদীর 
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পঞ্স্বামীর রসে পঞ্চপুজ ছিল । কাহারও রসে দুইটি কি 
তিনটি হইল নাঁ। কাহারও ওরসে কন্ত! হইল না। কাহারও 
ওরস নিক্ষলণ গেল না। সেই পাঁচটি পুল্রের মধ্যে কেহ 
রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বীচিয়া রহিল না। 
লকলেই এক সময়ে অঙখামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও 
কোন কার্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক 
একবার আসিয়া একত্রে দল বাধিয়! যুদ্ধ করিয়। চলিয়া যায়। 
আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্ত্যু, ঘটোৎক৮, 
বত্রবাহন, কেমন জীবস্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পাবে, যদি দ্রোপদীর পঞ্চবিবাহ গড়া 
কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা ছিলেন, 
তবে কি আর চারি পাগুব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার 
উত্তর কঠিন বটে। 

ভীম ও অক্ুনের অন্ত বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি, 
কিন্ত নকুল সহদেবের অন্ত বিবাহ ছিল এমন কথা মহাভারতে 
পাই না। পাই ন বলিয়াই যে সিঙ্ধাস্ত করিতে হইবে ষে, 
তাহাদের অন্ত বিবাহ ছিল না, এমন নহে । মহাভারত প্রধা- 
নতঃ প্রথম তিন পাগুবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমাঞ্ডুনের 
জীবনী; অন্ত দুই পাওব তাহাদের ছায়া মাত্র-_কেবল তাহা- 
দের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ 
থাকিলে ঘদটা প্রয়োজনীয় কথা নচে বলিয়া ম্হ]ভারিতকার্নী 
ছাড়িলাও যাইতে পারেন। কথাট। তাদূশ মারাত্মক নহে। 
ত্রৌপদীর পঞ্চম্বামী হওয়ার পক্ষে আমর! উপরে যে আপত্তি 
দেখা ইয়াছ,তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর। 
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এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরাই করন] বিবেচনা! 
করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিম্ময়করী কল্পনার 
অন্ধবর্ভী হলেন ? বিশেষ কোন গুড় অভিপ্রায় না থাকিলে 
এমন কৃটিল পথে যাইবেন কেন। তাহার অভিপ্রায় কি? 
পাঠক যদি ই$রেজদিগের মত বলেন শান ! 01621 0255 ০1 
7১০1১817051” তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি ন বলেন, 
তণে ইহার নিগৃঢ় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

সেই তত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধ!- 
স্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা 
"শ্চারে প্রকাশিত পকুষ্চচরিত্রকে” লক্ষ্য করিয়া উক্ত হই- 
য়াছে-.. 

“শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্য শরীর ধারণ পূর্বক ঈহলোকে বিচরণ করিয়া- 
ছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত- 
প্র“দণনর পূর্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ 
এীণী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও 
প্রামাণিক বলিয়া নোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহা- 
ভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব প্রতিবিস্ব পড়িবে, 
তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে; বস্তৃতঃ তাহাই সম্ভবপর । তবে 
আমাদের বোধ হয়. মহাভারতরচয্িতা কঙ্গুকাণ্ড বেদব্যাধ্যা 
প্রতি তাহার বহুবিধ উদ্দেখ্রের মধ্যে অজ্ঞুন এবং ভদ্রাকে” 

“আদর্শ নরুলুটুরী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল 
ভক্তি এৰং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ*পুরু- 
ষের প্রকৃত বঙ্গ তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোম শ্রীকষে একটি 
বিশেষ প্রশী শক্তিকে মূর্ভিমতী করিয়া দেখাইবার প্রীয়ান পাই- 


৮ 


১১০ বিবিধপ্রবন্ধ । 


৯ পপ লীন পি তসস্রত পি 


যাছেন। সে খ্রশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের 
কোন কবি কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বান্মীকিও 
তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই -মহাভারতকার সেই কাজে 
অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দুর সম্পন্ন 
হইতে পারে,' তত দূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, 
মহাভারত গ্রস্থথানি পঞ্চম বেদু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ 
নী শক্তির নাম নিলিপ্ততা” | শ্রীকুঞ্ণ মন্ুষ্যরূপী'নিলেপ ॥ 
এই নিলে প,” বৈরাগ্য নহে, অথবা সাধারণে যাহাকে 
"টর্রাগ্য” বলে, তাহা নহে । আমি ইছার মন্ত্র যতদূর বুঝি, 
গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া! তাহা বুঝাইতেছি। 
রাগদ্বেনবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিক্ত্রিয়শ্চরন্‌ । 
আত্মবস্তৈবিধেয়াস্া প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ 
আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় 
সকলের দ্বার। ( ইন্ত্রিয়ের ) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া 
সংরতাত্স। পুকষ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। 
সতএব নিলিপ্তের পক্ষে ইক্ড্রিয় বিষয়ের উপভোগ বঞ্জন 
নিস্রয়োজন । এবং বঙ্জনে সংলেপই বুঝায়। বজ্জনের 
প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে ইন্ড্রিরে এখন আত্মা লিপ্ত 
'্াছে--বঞ্জছন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি 
 ইন্দি় বিষয়েত্ উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্ধ, 
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ধিনি সেই সকল ইন্জরিয়কে বিজিত করিয়। অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পা- 
দনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত। তাহার 
আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্রিষ্ঠ নহে। তিনি পাপও 
ছুঃখের অতীত । 
এইরূপ পলিলেপি” বা “অনাসঙ্গ” পণরন্ষট করিবার জন্য 
হিন্দুশান্ত্রকারের৷ একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন-_ 
নিলিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইক্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী 
পুরাণকারের! শ্রীরুঞ্ণকে 'অসংখা বরাঙ্গনামধ্যবর্তী করিয়াছেন । 
এই জন্য তাস্থিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দরিয়- 
ভোগা বস্তর আবির্ভাব । যে এই সকল মধো যথেচ্ছা বিচরণ 
করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রভিল, সে নিপিপ্ত | দ্রৌপদীর বভ 
স্বামীও এই জন্য । ভ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ-ধর্ের নৃষ্তি 
স্বরূপিণী। তত্ম্বরূপে তাহাকে স্তাপন করাই কবির উদ্দেশ্রা | 
তাই গণিকার স্ঠায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্ঘূক্ত। হইয়াও দ্রৌপদী 
সাধবী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা । পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট 
এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তব, এবং ধর্মাচরণের একমাত্র 
অভিন্ন উপলক্ষ । যেমন প্রকৃত ধর্মাক্ার নিকট বনু দেবতাও 
এক ঈশ্বর মাত্র--ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন 
উপান্ত, তেমনি পঞ্চম্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক” 
“মাই ধর্পীচুরুণের স্থল। তাহার পক্ষাপক্ষ। ভেদাভেদ, ইতর- 
বিশেষ গাই; তিনি গ্ৃহধর্শে নিকফ্ষাম। নিশ্চল, নিপিপ্ত 
হইয়] অনুষ্ঠেয় করে প্রবৃত্ত । ইহাই ভ্রৌপদীরিত্রে অসামঞ্জস্তের 
সামঞ্জন্ত । তবে ঈদৃশ ধর্ম অতি ছুঃসাধনীয়। মহাভারতকার 


১১২ বিবিধপ্রবন্ধ। 
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মাহা প্রস্থানিক পর্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত 
হইন্াছে যে ভ্রৌপদীর অজ্জুনের দিকে কিঞ্ৎ পক্ষপাত ছিল 
বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে শ্বর্গরোহণ করিতে 
পারিলেন ন।-_সর্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন । 
বোধ হয়) এখন বুঝিতে পার! ষায়, যে ত্রৌপদীর পাঁচ 
স্বামীর উরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে 
পুজোৎপাদন ধর্ম) গৃহার তাহাতে বিরতি অধর্ । পুত্র উৎপক্ন 
হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল । 
কিন্তু ধঙ্ধের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহ! সিদ্ধ হয়। একা- 
ধিক পুজ্রের উত্পাদন ধন্মার্থে নিশ্রয়োজন--কেবল ইন্ছ্রি়- 
তৃপ্তির ফল মাত্র । কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়নুখে নিলি; ধর্মের 
প্রয়োজন সিন্ধ হইলে, শ্বামিগণের সঙ্গে তাহার গন্দ্রিয়িক সঙন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইল । স্বামীর ধর্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ওরসে এক 
এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নিলেপবশতঃ আর 
সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না । কবির কল্পনার এই তাৎপর্য । 
এই সকল কথার তাংপর্য্য বোধ করি কেহই এমন বুঝিবেন 
যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ-ধন্ন গ্রহণ করিবে, সেই পাচ ছয়টি 
মন্ুষ্কে শ্বানিত্বে বরণ করিবে-_-তাহা নহিলে ধন্মের সাধন 
হইবে না। তাৎপর্য এন মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, 
“মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন1। 
দ্রোপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন 
মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রোপদীর -চিতশুদ্ধি 
জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্খে পরিণত 
করিয়াছিপেন। 
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আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি, ঘে ড্রৌপদী ধন্মাবলে 
অত্যন্ত দৃপ্া ; সে দর্প কখন কখন ধর্মকে ও মতিক্রম করে। 
সেই দর্পেব সঙ্গে এই ইন্দ্রির়জয়ের কোন অসাম নাই । 
তবে তাহার নিক্কান ধর্দ সর্ধাঙ্গীন সম্পূর্ণতাপ্রান্ত হইয়াছিল 
কি না, সে স্বৃতজ্তর কথ।। 


চস 


৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ | 
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অনুকরণ । * 
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_ জগনীশ্বর কৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি 
নামে এক অগ্ভ,ত জন্ক এই জগতে দেখা গিয়াছে । পশুতত্ববিং 
পশ্ডিতেরা পরাক্ষা দ্বার। স্থির করিঘ্লাছেন, বে এই জন্ক বাহাতঃ 
মন্তুষ্য-লক্ষণা ক্রান্ত ; হণ্ডে পদে পাঠ পাঁচ অঙ্কুলি, লান্ুল নাই, 
এবং অস্থি ও মন্ত্িক, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে। তবে 
অন্তঃশ্বভাব সম্বন্ধে, «এরূপ নিশ্চয়তা এখন ৪ হয় নাই । কেহ 
কেহ বলেন, ইহারা অগ্তঃসম্বজ্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ 
বলেন, ইহার। বাহিব্রে মন্তধ্য, এবং অন্তরে পশু । এই তত্বের 
মামাংদা জন্ত, শ্রীঘুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্থু ১৭৯১ শকের 
চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহ মুদ্রিত করিয়!, 
ছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন । 
আমরা কেন মতাবলম্বা? আমরাও বাঙ্গাপির পশ্ুত্ব- 
বাদী। আমরা ইংরেজা সংবাদপত্র হইতে এ পশু তকু অভ্যাস 
করিয়াছি। কোন কোন তাত্রশ্মঞ্চ খবির মত এই বে বেমন 
খিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দধ্য তিল তিল সংগ্রহ 
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করিয়া তিলোত্বমার হ্জন করিয়াছিনদ্নন ; সেইরূপ পশুবৃত্তির 
তিল তিল করিয়। সংগ্রহ পূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙ্গালিচরিত্র 
স্যঙ্জন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষা- 
মোদ্ ও ভিক্ষানুরাগ, মেব হইতে ভীরুত1, বানর হইতে অন্তু- 
করণপটুতী, এবং গদ্দভ হইতে গঞ্জন,-এই সকল একত্র 
করিয়া, দিত্বু ঙল-উজ্ভ্লকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, 
এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজা- 
কাশে উদ্দিঠ করিয়াছেন। যেমন স্থন্দরীমগুলে তিলোভ্তম।, 
গ্রন্থমধ্যে রিচার্ড সন্স্‌ সিলেক্সন্স ১ যেমন পোষাকের মব্যে ফকি- 
(রর জামা, মগ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাগ্ঠের মধো খিচুড়ি, তেমনি এই 
মভাতআ্মাদিগের মতে মন্ুযর মধ্যে নব্যবাঙ্গালি। বেমন ক্ষীরোদ 
সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয় জগৎ আলো! ক[রয়াছিল-_ 
তেমনি পশুচরিত্রসাগর নস্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাদ 
উঠিয়া ভারতবর্ষ আলে করিতেছেন । রাজনারায়ণ রাবুর শ্তায় 
যে সকল অমৃতনুন্ধ লোক রাহ হইয়া! এই কলঙ্বশূন্ত চাদকে 
গ্রাস করতে বান, আমরা তাহাদের নিন্দা করি। বিশেবতঃ 
নাজ্নারারণ বাবুকে বপি, যে আপনিই এই গ্রন্থমধো গোমাংস- 
(ভোজন নিবেধ করিয়হেন, তবে বাঙ্গাণির মুণ্ড খাইতে বসি- 
যাছেন কেন ?--গোরু হইতে বাঙ্গালি কিনে অপকষ্ট ? গোরু ও 
বেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ । ইহার! সংবাদপক্র 
বস, ভাঞু ভাও স্থস্বাছু ছুগ্ধ দিতেছে ; চাকরি-লাঙ্গল কাধে, 
লইরা, প্পীবনক্ষেত্র কর্ষণ পুর্ধক ইংরেজ চাষার ফখলের 
রোগাড় করিয়া দিতেছে ॥ খিগ্ভার ছাল। ধ্পঠে করিয়া কাপেজ , 
হইতে ছাপাখানাক্স আনিয়া ফেলিয়া, চিনির ধলদের নাম 
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রাখিতেছে ; সমাজ-সংস্কাবের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই 
দিয়, রসের বাজারে ঢোলাই করিতেছে ; এবং দেশহিতের 
ঘানিগাছে স্থার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করি- 
তেডে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 

কিন্ত ধিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত 
নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালিব্র যত নিন্দা 
করিয়।ছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীর নহে । অনেক শ্বদেশবৎসল 
যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দ। কেন, রাজনারায়ণ বাধুও সেই 
অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন-_-বাঙ্গালির ভিতার্থ। 
সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা ঠাার 
উন্দেগ্ত নহে--এ কালের দোষনির্বাচনই ভাভার উদ্দেঠ | 
এ কালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দুষ্টিক্ষেপ কবেন 
নাই-_-করাও নিম্প্রর়োজন, কেন না আমরা আপনাদিগেব 
গণের প্রতি পলকের জন্য সনোভঘুক্ত নহি। 

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোব। স্ধ সকল দোষের মধো, 
অন্তকরণানুরাগ সর্বকবাদিনম্মত। ইংরেজ কি বাঙ্গালি 
সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গাপি জাতিকে অহরহ তিরঙ্কত 
করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহ! উন্নত করিবার আবগ্যকতা। নাই_-সে সকল কণা 'আজ- 
(লি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যার। | 

আমরা সে সকল কথা শ্বীকার করি, এবং ইহ+০ স্বীকার 
করি বৈ, রাজনারাম়ণ বাবু বাহা৷ বলিয়াছেন, তাহার অনেক 
গুলিই সঙ্গত । কিট অন্ুকরণসম্বন্ধে ছুই একটি সাধারণ ভ্রম 
'আছে। 


ক 
কি 


অন্থকরণ। | ১১৭ 


টি সপ স্পা পা পপ 








+ 

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে ন1। 
সনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশ্ত 
রঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথ কহিতে শিখে, যেমণ 
সে বয়ঃপ্রাপ্তের কাধ্য সকল দেখিয়া কাধ্য করিতে শিখে, 
অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ স্ভ্য এবং শিক্ষিত- 
জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অত- 
এব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও 
যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনান্থুকরণে শ্বতঃ- 
শিক্ষিত এবং সভ্য হহয়ািল; প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় 
সভ্যতা কাহারও অনুকরণলন্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক 
ইউরোপীয় সত্যতা। সর্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা 
কিসের ফল? তাহাও রোম ও থুনানী সভ্যতার অন্ুকরণের 
ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অন্ুকরণফল। যে 
পরিমাণে বাঙ্গলি, ইংরেজেন অনুকরণ করিতেছে, পুরা বৃত্জ্ঞ 
জানেন যে, ইউরোপায়ের৷ প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অন্ন 
পরিমাণে যুনানীয়ের-_বিশেষতঃ ঝোমকীয়ের--অন্ুকরণ 
করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলি- 
যাই এখন এ উচ্চসোপানে দাড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের 
হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিথিয়াছে, সে কখনই 
- সাতার দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহজন্মে তাহার জলে, 
; পীক্মাইণ হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে 
গ্রথমে ধলিখিতে না শিথিয়াছে. সে কখনই লিখিতে শিখে 
নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই 
বাঙ্গালির ভরসা ৷ 


১৯৮ বিবিধশ্রবন্ধ । 








ভবে লোকের বিশ্বাস এই, যে অস্ককরণের ফলে কখন 
প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না । কিসে জানিলে? 
প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম, 
শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র । ডাইডেন এবং বোগ্সা- 
লোর অন্ুকারী পোপ, পোপের অন্ুকারী জন্সন। এইরূপ 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমর। এ কথা সপ্র- 
মাণ করিতে চাহি না। বর্জিলের মহাকাবা, হোমরের 
প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অন্ুকরণ। সমুদয় রোমক সাহিত্য, যুনা- 
নীয় সাহিত্যের অনুকরণ । যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউ- 
বোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা! অনুকরণ মাত্র । কিন্তু বিদে- 
শীয় উদাহরণ দূরে থাকুক! আমাদিগের স্বদেশে ছইখানি 
মহাকাব্য আছে-_তাহীকে মহাকাব্য বলে ন!, গৌরবার্থ ইতি- 
হাস বলে--তাহা পৃথিবীর সকল কাবোর শ্রেষ্ঠ । গুথে 
উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য । একখানি আর একখাঁনির 
অনুকরণ।। 
মহাভারত যে রামার়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর 
সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থাপ্ন অস্বীকার 
করিবেন না। অন্যান অনুর্ূত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে 
যতট। প্রভেদ দেখ যায়, রামে ও যুধিষ্টিরে তাহার অপেক্ষ। 
«অধিক প্রভেৰ নহে । রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতে- 
ক্রয়, ভ্রাতৃবৎংসল, লক্ষ মহাভারতে অঙ্জুনে পরিণত হুইর্ী- 
ছেন, এবং ভরত শক্রত্ন নকুগ সহদেব হইয়াছেন ভীম 
নৃতন সৃষ্টি, তবে “কুন্তকর্ণের একটু ছায়ায় ঈীড়াট্রাছেন। 
রামায়ণে ঝাবণ, মহাভারতে ভূর্য্যোধন $ রামায়ণে বিভীম্বণ, 
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নত 
মহাভারতে বিছুর ; অভিমন্থ্য, ইন্ত্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়! 
গঠিত হইয়াছে । এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্বী সঠিত বন- 
বাসী; যুধিষ্টিরও ভ্রাতা ও পত্ধী সহিত বনবাসী। উভয়েই 
রাজাচ্যুত। একজনের পত্ী অপহৃতা, আর একজনের পত্রী 
'সভামধ্যে অপমানিত ; উত্তর মহাকারোর সারভৃত সমরানলে 
সেই অগ্নি জলন্ত ; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অম্পষ্টত;। উভয় 
কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা 
ও পত্রী সহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী 
হইয়। পুনর্ধ।র শ্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই 
সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বক্রবাহন কর্তৃক 
অভিনীত হইয়াছে ; মিখিলায় ধনুর্ভঙ্ন। পাঞ্চালে মতস্তবিন্ধনে 
পরিণত হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে *এবং পাওুকত পাপে 
বিলক্ষণ প্রক্য আছে। মহাভারতকে রামার়ণের অনুকরণ 
বলিতে ইচ্ছা ন! হয়ঃ না বলুন; কিন্তু অন্ুকরণীয়ে এবং 
অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্ত 
মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্থত্র 
অতুল--একা রামায়ণই তাহার তুলনীয় । অতএব অনুকরণ 
মাত্র হেয় নছে। 

পরে, সমাজ মম্বন্ধে দেখ। যখন রোঁমকের! যুনানীয় 
সত্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাহার! কায়মনোবাক্যে॥ 
্নীয়দিগের অনুকরণে প্রবুত্ হইলেন । তাহার ফল, 
কিকিরে্র বাগ্িতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জধিলের 
মহাকাব্য, প্লতন ও টেবেন্সের নাটক, হেয়েস, ও ওবিদের 
গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থী, সেনেকার ধর্মনীগত, আস্ত" 
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নৈনদিগের রাজধন্দ্, কুকালসের ভোগাসক্তি. জনসাধারণের 
্ব্যা, এবং সম্মাট্রগণেক স্তীপনা-কীর্তি। আধুনিক ইউ- 
রোপীয়দিগের কথ পূর্বেই উল্লিখিত হষ্টয়াছে : ইতালীগ্ব, 
ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয সাতিতোর অন্গকরণ 
উউরোগীয় ব্যবগাশান্্, রোমক ব্যবস্থাশান্্ের অনুকরণ ) 
ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও 
২সেই ইম্পিরেটব, কে'থাও দেই ?সনেট কোগাও সেই 
প্লেবেব শ্রেণী: কোগা৭ “ফারম,কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। 
আধুনিক ইউরোপীয় স্কাপত্য ও চিত্রবিষ্ঠা্ড ঘুনানী ও 
বোমক মৃলবিখিষ্ট। এই সকলই পথমে অন্তকরণ মাত্রই 
ছিল) এক্ষাণে অনুকরণাবস্ভা পরিত্যাগ করিয়া পুথগ ভাবা- 
পন্ন ও উন্নত হইয়াঁচে। প্রতিভা থাঁকিলেই এপ ঘটে, 
গ্রাম অন্করণ মাত্র হয়; পবে অভাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। সে শিশু প্রথমে লিখিতে শিখে, তাহাকে 
প্রথমে গুরুব তস্তাক্ষরের অন্নকরণ করিছে তয়_-পরিণামে 
ভাতার ভস্তাক্ষর দ্বত্ব হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর 
অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও পাকে । 
তবে প্রতিভাশৃন্যের অনুকরণ বড করর্স্য হয় বটে। বাহার 
যে বিষয়ে নৈসর্শিক শক্তি নাই যে চিরকালই অন্গকারী থাকে, 
'তাহার শ্বাতন্বা কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক 
উন্গার বিশি্ট উদাহবণ। ইউরোপীয় জাতি মারেবই নর্টিক, 
: আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ । কিস্ত পতিতার গুণে 
স্পেনীয় এবং ইংলতীয় নাটক শীঘ্রই স্থাতন্ত্রয লাভ করিল-_ 
এবং ইংলণ্ু এ বিষয়ে গ্রীসের 'সমকর্গ্ট হইল। এদিকে 


গনুকবণ। ১১ 
'এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশৃন্ঠ রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি. এবং 
জন্মনীয়গণ, অনুকারীই বরহিলেন। অনেকেই বলেন, বে 
শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অন্ুুতৎকর্ষ তাহ1- 
দিগের অন্ুুচিকীর্ধার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষম- 
তার অপ্রত্ুলেরই ফল। অন্ুচিকীর্যাও সেই অগ্রতুলের ফল। 
অন্ুচিকীর্ধাও কার্য, কারণ নহে । 
অনুকরণ যে গালি বপিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, ৬ 
তাহার কারণ প্রতিভা শৃহ্ঠ ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম 
বাক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘ্বণাকর আর কিছুই নাই) 
একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ত্বণ্য 
নহে ; এবং বাঙ্গালির বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে ।? 
বরং এরূপ অনুকরণই শ্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির 
গ্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এমন বোধ করিবার কারণ 
নির্দেশ কর! কঠিন। ইহা মানুষের শ্বভাবসিহ্ধ দোষ বা গুণ। 
যখন উতকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপক্ৃষ্ 
্বভাবতই উতকুষ্টের সমান হইতে চাহে । সমান হইবার 
উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেই- 
রূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, 
ইংরেজ, সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, প্রশ্বয্যে, স্থথে, সর্বাংশে 
বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে * 
চীইবে? ক্রিস কি প্রকারে সেরূপ হইবে ? বাঙ্গালি মনে করে, 
ইংরেজ ধাহ। যাহা করে সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের 
মত সভ্য, শিকিত, সম্পন্ন, স্তুখী হইব। অগ্য যে কোন জাতি 
হউক না কেন, এ অবস্থাপন্ন হইলে এ রূপ করিত 1 বাঙ্গালির 
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স্বভাবের দোষে এ অন্গকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির 
তিনটি প্রধান জাতি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আব্যবংশসম্ভূত ) 
আর্যযশোণিত তাহাদের শরীরে অগ্তাপি বহিতেছে ; বাঙ্গালি 
কখনই বানরের ন্যায় কেবল অন্ুুকরণের জন্তই অনুকগণ প্রয় 
হইতে পারে না। এঅন্ুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে 
মঙ্গলপ্রর হইতে পারে। ধাহার। আমাদিগের কত ইংরেজের 
আহ্বার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়। রাগ করেন তাহার! 
ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া 
কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষ। ইংবেজেরা অল্লাংশে 
অগ্ুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রতুর ;--ইংরে- 
জের! অনুকরণ কযেন-_কাহার ? 

ইহা আমরা অবশ্ত স্বীকার করি, ষে বাঙ্গালি ষে পরিমাণে 
অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততট। বাঞ্চনায় না হইতে পারে । বাঙ্গালির 
মধ্যে প্রতিভাশৃন্ত অন্ুকারীব্ই বাহুল্য ; এবং তাহাদিগকে প্রায় 
গুণভাগের অনুকরণে প্রবুত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই 
প্রনস্ত দেখা যায় । এইটি মহ। ছুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে 
তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমগুলে অদ্বিতীয়। এই 
জন্যই আমর] বাঙ্গালির অনুকরণ প্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং 
এই জন্তই রাজনারায়ণ বাবু যাহ! ঘাহা বলিয়াছেন, তাহার 
অনেক গুলিকে যথার্থ বলিয়। শ্বীকার করিতেছি। 

যেখানে অন্কারী প্রতিভাশালী সেখানেও, অগ্থকররের ' 


দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্রের বিশ্ব। এ সংসাত্র 


একটি প্রান স্থখ,*বৈচিত্র্য ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব পদার্থ 


মদি এক ধর্ণের হইত তবে জগৎ কি এত শুখৃশ্ত হইত ? সকল 


ছাচুকরণ। ১২৩ 


প্রপপপপা  | বাপ পা... হেট লিি জিনস স পোপ আস আশা ও সা সশীশি শিট পিপিপি শি তি বাশ শাশিপী 





শঁবা যর্দি এক প্রকার হইত--মনে কর কোকিলের শ্বরের হার 
রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্ত কোন প্রকার শব্ধ না থাকিত, তবে 
কি সেশন সকলের কর্ণছ্গালাকর হইত না? আমরা ০েূপ 
ভাব পাইলে, না হইতে পারিত ॥ কিন্ত এক্ষণে আমরা থে 
প্রকৃতি লইয়! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যেই 
স্থখ। অনুকরণে এই স্থুথের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উ*কৃষ্ট নাটক 
কিন্ক পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেখের অনুকরণে লিখিত 
হইলে, নাটকে আর কিস্ত্বথ থাকিত? সকঙ্গ মহাকাব্া শ্বঘু- 
শের আদর্শে পিণিত হইলে, কে আর কাবা পড়িত ? 

দ্বিতীয়, সকল বিষদেই বতুপৌনংপুণ্যে উৎকর্ষেষ সম্ভাবনা । 
কিন্ত পরবন্তী কার্ধা পূর্ববন্তা কার্ষোত্র অনুকরণ মাত্র হইলে, 
চেষ্টা কোন প্রকার নৃতন পথে ষার না; সুতরাং কাষোর 
উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকত! প্রাপ্ত হইতে হয়ব । ইহ! 
কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি লামাজিক কার্য, কি মানসিক 
অভ্যাস, সকল সন্বন্ধেই সভ্য । ্‌ 

মন্থুষ্যের শাধীরিক ও মানসিক বৃত্তি মকলেরই সামকালিক 
ষখোচিত স্কুত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান 
উদ্দেগ্ত। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং 
কহকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহ মনুষ্যের অনিষ্টকর । 
মনুষ্য অনেক, এবং একজন মনুষম্যের স্ুখও বহুবিধ । তত্তাবৎ 
সাঁধীনির জন বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাধ্যের আবশ্যকতা । 
ভিন্ন ভিশ্ন প্রকারের কার্ধয ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের স্বার! 
ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকেন্স 
দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য সাধিত হইতে পারে না অতএব 


৯২৪ বিবিধপ্রবন্ধ ৷ 

সংসারে চৰিত্রবৈচিত্র্য, কার্ধ্যবৈচিত্র্য, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্রা 
প্রয়োজন । তদ্বযতীত সমাজের সকঙ্গ বিষয়ে মঙ্গল নাই। 
অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে, যে অন্ুকারীর চরিত্র, তাহার 
প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য, অনুকরণীয়ের হায় হয়, পথাস্তরে 
গমন করিতে পারে না । ষযথন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ 
লোক, বা কাধ্যক্ষম শ্রে্ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অন্থুকারী 
হয়েন, তখন এই বৈচিত্রাহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। 
মনুষ্য-চরিত্রের সর্ধাঙ্গীন স্কর্তি ঘটে না) সর্বপ্রকারের 
মনোবৃর্তি সকলের মধ্যে, যখোচিত সামশ্রম্ত থাকে না, 
সর্ধপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল 
প্রকার সুখ ঘটে না মন্কয্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ 
থাকে, মহুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে । 

আমরা যে কয়টি কথ বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ব 
সকলের উপলব্ধি হইতে পারে _ 

১। সামাজিক সভ্যতার আদি ছুই প্রকার ; কোন 
কোন সমাজ শ্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্থত্র হইতে 
শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল-সাপেক্ষ ; 
দ্বিতীয়োক্ত আগু সম্পন্ন হয়। 

২। যখন কোন অপেক্ষারত অসভ্য জাতি, সভ্যতর 

জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন ত্বিতীয় পথে সভাতা 
অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে । সেম্থলে সামাক্দিক গীতি 
এইরূপ হর, যে অপেক্ষাকৃত্ত অসত্য সমাজ “সভ্যতর 
সমাজের দর্বাঙ্গীনখ হুকরণে প্রবৃত্ত হয়। , ইন্ছাই শ্বাভাবিক 
নিয়ম। 


৩1 অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্তমান অন্করণ প্রবৃত্তি 
অস্ব'ভাবিক বা বাঙ্গালির চরিভ্রদোষজনিত নহে । 

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে কখন কখন 
তাহাতে গুরুতর সুকলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ 
পরে ন্বাতন্থ্য , আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা 
বিবে”না কৰিলে, এই অন্্রকরণপ্রবুত্ি যে ভাল নহে, এমত 
নিশ্চয় বল! যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে। 

৫ | তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত 
কাল উত্তীর্ণ হইলেও অন্তকরণপ্রবুর্ধি বলবতী থাকিলে 
অথবা অন্ুকরণের ষখার্থ সময়েই অন্রুকরণপ্রবৃন্তি অব্যবহিত- 
ক্ধপে ক্কুর্ভি পাইলে, সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। 





১২৩ বিবিধ প্রবন্ধ । 
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শৃকুম্তল!, মিরন্দা, এবং দেস্দিযোনা । 


প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দ । 


উভয়েই খধিবন্তা ) প্রম্পেবো ও বিশ্বামিত্র উভয়ে 
রাজবি। উভয়েই খাষকন্তা বলিয়া, অমানুষিক সাহাধা প্রাপ্ত । 
মিরন্দা এরিয় ল-রক্ষিতা, শকুস্তলা অপ্নরো রক্ষিতা । 
উভয়েই খধষি পালিতা। ছুইটিই বনলতা -_দছুইটিরই 
সৌন্দধ্যে উগ্ভানলতা পরাভৃতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, 
বাজাবরোধবাসিনীগণের ক্লানীভূত বূপলাবণ্য হুম্মান্তের স্মরণ 
পথে আসিল; 
শুদ্ধান্তহুর্ল ভমিদংবপুরাশ্রষবাপিনো! যদি জনস্তু। 
দৃরীকতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ 
ফন্দিনন্দও মিরন্দাকে দে খয়! সেইরূপ ভাবিলেন, 
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প্রথম, শকুম্তলা ও মিরন্দা । ১২৭ 





উভয়েই অরণ্যমধ্যে গ্রতিপালিতা ; সরলতার বে কিছু 
মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিছধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে 
বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণী প্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত 
হয়_কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, 
কেমন করিয়।* পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নান' 
বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য 
কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা! এবং মিরন্দায় এই কাঁলিম' 
নাই, কেননা তাহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন । 
শকুন্তলা! বন্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আল- 
বালে জলসিঞ্চন করিয়া, দ্িনপাত করিয়াছেন - সিঞ্চিত 
জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিফলঙ্ক, 
প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তীহার ভগিনীক্ষেহ, 
নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃন্নেহ, সহকারের উপর; 
পুলরন্গেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে 
ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুস্তলা অশ্রমুখী, 
কাতরা, বিবশ1 | শকুস্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে ; 
কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার 
পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুস্তল স্বখা। কিন্তু শকুস্তল 
সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, 
তাহার লঙ্জ।। লজ্জা তাহার চরিত্রে বড় প্রবল; তিনি" 
কী কয ছুপ্সস্তের সন্মুথে লজ্জ বনতমুখী হইয়া থাকেন-__ 
লজ্জার “অন্থরোধে আপনার হৃদগত প্রণয় সখাঁদের সশুথেও 
সহজে ঝ্টক্ত করিতে পারেন না। মিরার সেন্পপ নহে। 
মি্ননা এত সরল! যে; ভাহার লক্জাও নাই। কোথা হইতে 


১২৮ বিবিধপ্রবন্ধ। 





লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্ত পুরুষকে কখন দেখেই 
নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়? মিরন্দা বুঝিতেই পাবিল না 
যে, কি এ? 

1,010 ! নু0জ 10 10015 21001 1 130115৬৩71০ 911 

11 02716520256 00110 0100 205 2. 91171 

সমাজ প্রদত্ত যে সক্ষল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই 

আছে, নিরন্দার তাহ! কিছুই নাই। পিতার সন্মুখে ফর্দিনন্দের 
ভ্ধপের প্রশংসায় কিনতুমাত্র সঙ্কোচ নাই অন্তে যেমন কোন 


চিত্রাির প্রশংস। করে, এ তেমনি প্রশংসা ; 
11701000811 0011) 
4 00100 01%106) 00 1000105 050021 
| 6৮০1 5%% 50 17101)10. 
অথচ ক্মভাবদন্ত ্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাা লক্জাব 
মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এক্ন্ত শকৃপ্ভলাৰ 
সরলতা অতপক্ষা মিরন্দার সবরলতায় নবীনত্ব 'এবং মাধূ্া 
অধিক । যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রযুত্ত দেখিয়! 
'িমিরন্দা বলিতেছে, 
€) 4921 0711001 
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ধখন পিভৃমুখে ফর্দিননের রূপের নিন্দা শুনিয়া! মিরন্দা বলিল, 
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প্রথম, শবুতুল! ও মিয়ন্না। ১২৯ 
তখন আ।শরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীন1, কিন্ত 
মিরন্দা পরছুঃখকাতরা, মিরন্দা ন্লেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা 
নাই। কিস্ত লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে। 
যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন 
তাহার হৃদর ধপ্রণয়সংস্পর্শশূন্ত ছিল) কেন না শৈশবের পর 
পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তির্নি কখন 
দেখেন নাই । শকুস্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও 
শৃহ্যহ্াদয়, খধষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই । উভায়ই তপোবন- 
মধ্যে-_-এক গ্কানে কথের তপোবন -অপর স্থানে প্রম্পেরোর 
তপোঁবন- অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী ভই- 
লেন। কিন্তু কবিদ্রিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাহারা 
পরামর্শ করিয়। শকুন্তলা! ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন 
নাই, অথচ একজনে ছুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, 
ঠিক সেইরূপ হইয়াছে । যদি একজনে ছুইটি চরিত্র প্রণয়ন 
করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মির- 
নার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন 
যে, শকুস্তল। সমাজ প্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীল৷, অতএব 
তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত 
হইবে; কিন্ত মিরন্দা সংস্কাংশৃন্তা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা 
জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত 
পী্ি্*ট* হুইবে। পৃথক পৃথক কবিপ্রণীত চিত্রত্বয়ে ঠিক 
তাহাই হটিয়াছে। ছুদ্মস্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণরাসক্তা ; 
কিন্তু ছুম্মস্তের কথা দূরে থাক্‌, সখীঘ্বয় যত দ্রিন তাহাকে ক্রিষ্ট! 
দেখিয়া, সকল কথা. অনুভবে বুঝয় পীড়াপীড়ি করিয়া! কথ! 


১৩৯ বিবিধগ্রবন্ধ | 





ঃ 
বাহির কবিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা 
এই নূতন বিকারের একট কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষ- 
ণেই সে ভাব ব্যক্ত-_. 
লিগ্ধং বীক্ষিতমন্ততোপি নয়নে ষৎ প্রেরয়স্তা তয়া, 
যাতং বচ্চ নিতশ্বয়োগু রুতয়া মন্দং বিলাসাদিব। 
মাগ! ইত্যুপরুৰয়া ষদপি তৎ সাস্থর মুক্ত। সখী, 
সর্ধং তত কিল মতপরায়ণমহে! ! কাম: শ্বতাং পশ্ততি ॥ 

শকুন্তলা ছুম়ন্তকে ছাড়িত্বা যাইতে গেলে গাছে তাভার 
বকুল বাধিক্বা যায়, পদে কুশাগ্কুর বিধে। কিন্তু মিরন্দার সে 
সকলের প্রয়োজন নাই--নিরন্দা দে সকল জ্জানে না; প্রথম 
সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসম্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন 
প্রণয় ব্যক্ত করিলেন, 
শ)5 
5016 0 221] ০৩152 ; 006 1150 
1320 6161 1 5181) 001. 
এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্ভত দেখিয়া, ফর্দি 
নন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের 
যব করিলেন। প্রথম অবদরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন । 

* ছুঝ্মন্তের সঙ্গে শকুস্তলার প্রথম প্রণযসম্ভাষণ, এক প্রকার 
লুকাচুরি খেলা ! পসখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিদ্‌ কেন গদি 
"তবে, আমি উঠিয়া যাই*_-“আমি এই গাছের আড়ালে 
লুকাই”__-শকুম্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার সে 
সকল নাই এ লকন লজ্জানীল! কুলকীলার বিছিত, কিন্ত 


প্রথম, শকুস্তল! ও মিরন্দা। ১৩১ 
চির নিজিডিত ডা সজজ তি নিও 
মিরন্দা লঙ্জাঞীল। কুলবালা নহে-_মিরন্দা বনেয় পাখী. 
প্রভাতারখোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না) 
বৃক্ষের ফুল__সগ্জ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে 
তাহার লঙ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে 
লজ্জা করে না যে-_ 
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আমাদিগের ইন্ছ! ছিল, ষে মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম 
প্রণয়ালাপ, সমুদার উদ্ধৃত করি, কিন্ক নিম্প্রয়োজন। সকলেরই 
ঘরে সেক্ষপীর়র আছে, নকলেই মৃলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারি- 
বেন। দ্েখিবেন উদ্ভানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটেব ষে প্রণয়" 
সমভীষ্ব জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের 
কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অ'শে তদপেক্ষা ন্যনকল্প নহে। যে তাবে 
রুলিয়েট বলিয়াছিক্রেন, যে “আমার দান*সাগরতুলা অসীম, 
আমার ভালবাস! সেই -সাগরভুল্য গভীর,” যিরন্দাও এই স্থলে 


৯৩২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

42242255588 
সেই মহান্‌ চিত্তভাবে পরিপ্ত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, 
লতামণ্ডপতলে, ছুন্বন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,_-যে আলাপে 
শকুস্তল! চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত স্ুর্্যলমীপে 
ফুটাইয়৷ হাসিল--দে আলাপে তত গৌরব নাই--মানবচি- 
ত্রের কুলপ্রান্তপর্য্ন্তপ্রধাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা 
তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই-_ 
কেবল, ছি ছি, কেবল যাই বাই,কেবল লুকাচুরি-_-একটু একটু 
চাতৃরী আছে-_যথা “অন্ধপধে স্থমরিঅ এদম্ম হথত্তংসিণো 
মিণাল বলমস্ম কদে পড়িিবুত্তত্ষি।” ইত্যাদি। একটু অগ্র- 
গামিণীত্ব আছে, যথা ছুক্সস্তের মুখে__ 

“নন কমলস্য মধুকরঃ সন্তব্যতি গন্ধমাত্রেণ।” এই কথা 
শুনিয়। শকুসন্তলার জিদ্ঞাস।, “অসন্তোসে উপ কিং করেছি ?” 
__এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ 
নহে-_-বরং কবির গুণ। ছুণ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকু- 
স্তলা! এখানে চাক পড়িয়া গিয়াছে । ফর্দিনন্দ বা রোমিও 
ক্র ব্যক্তি, নাক়িকার প্রায় সমবয়ন্ধ, প্রায় সমযোগ্য অক্কৃত- 
কীর্তি--অপ্রথিতযশ।ঃ কিন্তু সসাগর! পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসথ 
দুপ্মস্তের কাছে শকুন্তলা কে? হক্ন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়। 
এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে-_সে ভাল 
করিয়। মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্তা- 
ষণ নহে-_রাজ ক্লীড়।, পৃথিবীপতি কুগ্তবনে বসিয়া সীধ“কারয়। 
প্রেম কর। বপ খেল! খেলিতে বসিয়াহঠেন ; মত্তমাতঙ্গের ভ্তার় 
শকুস্তলা-নলিনীফোরককে গুণে তুলিয়া; বনক্রীড়ার সাধ 
মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি? 


তনুকরণ। ১৩৩ 





রাহাত 


যিনি এ কথাগুলি শ্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুস্তলা চরিত্র 
বুঝিতে পারিবেন না । যে জল-নিসেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট 
ফুটিল, সে জলনিসেকে শকুস্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকু- 
স্তলায় বালিকার চাঞ্চলা, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখি- 
লাম; কিন্ত রমণীর গা্তীধ্যঃ রমণীর ন্নেহ কই? ইহার কারণ 
কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা ; দেশভেদ। বস্ততঃ 
তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুস্তল! লজ্জায় ভাঙ্গিয়! 
পড়িল,_আর মিরন্দ বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে 
বলিয়। মনের গ্রন্থি খুলিয়া! দিল, এমত নহে । ক্ষু্শয় সমা- 
লোচকেরাই বুঝান না যে দেশভেদে বা কালভেদে কেবল 
বাহৃভেদ হয় ষাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই 
তিতরে মনুষ্যহদয়ই থাকে ৷ বরং ৰলিতে গেলে-_-তিন জনের 
মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়_-“অসন্তোষে উপ কিং 
করেদি 1” তাহার প্রমাণ । মে শকুন্তল!, ইহার কয় মাস পরে, 
পৌরবের সভা তলে দাড়াইয়। হুম্সস্তকে তিরস্কার'করিয়৷ বলিয়া 
(ছিল---“অনাধ্য ! আপন হৃদয়ের অন্ুমানে সকলকে দেখ ?”” 
_- শকুস্তল! থে, লতামণ্ডপে বাঁলিকাই রহিল, তাহার কারণ, 
কুলকন্তাস্থলভ লজ্জ। নহে। তাহার কারণ-_ছুত্ষন্তের চরিত্রের 
বিস্তার । যখন শকুস্তল! সভাতলে পরিত্যক্ত, তখন শকুন্তলা 
পত়্ী, রাজমহিযী, মাতৃপদে আরোহণোগ্য তা, সুতরাং তখন শকু- 
স্কলঞ্ষমণ্ট; এখানে তপোবনে,--তপস্থিকন্তা, রাজপ্রসাদের 
অনুচিত সভিলাধিণী,__-এখানে শকুস্তল! কে? করিশুণ্ডে গল্পু- 
মাত্র। শকুস্তলায় কবি যেটেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রত নহেন, 
ইছাই €দখাইবার জন্ত এস্থলে আয়াস শ্বীকার করিলাম । 
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দ্বিতীয়, শকুস্তল। ও দেস.দিমোনা। 


শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তৃলনা করা গেল-_কিন্তু ইাও 
দেখান স্টিক্লাছে যে শকুন্তলা! ঠিক মিরন্দ। নহে । কিন্তু মিরন্নার 
সহিত তুলনা করিলে শকুস্তল-চরিত্রের একভাগ বুঝা যায় 
শকুত্তলা-চরিত্রের আত্ম এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। 
দেসদিমোলায়ি সঙ্জে ভূন করিয়া সে ভাগ বুবাইব ইচ্ছ! 
আছে । 

শকুস্তলা এবং দেস্দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, 
এবং অতুলনীয় । ভূলনীয়! কেননা, উভয়েই গুরুজনের অন্ধ- 
মতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মপমর্গণ করিয়াছিলেন ৷ গোতমী 
শকুন্তলা সম্বন্ধে দুগ্নস্তকে যাহ বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য 
করিয়া দেসদিমোন। অঙ্গন্ধে তহা! বলা যাইতে পারে 

ণাবেকখিদো। গুরুঅণেো। ইমি এ ণ তুএবি পুক্ছিদে! বন্ধু । 

এককং এব্ব চঝ্িত্র কিংভণছ্‌ একং এক্কম্ম ॥ 

তলনীক্া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন _উভয়েরই “ছরারোহিণী আশালতা” মহামহীরুহ 
অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, 
তাহা দেস্দিমোনাত্স বাদৃশ পরিস্কট শকুস্তলায় তাদৃশ নছে। 
ওথেলে! কৃষ্ণকায়, স্থুতরাং সুপুরুষ বলিয়া! ইহালীয় বালার 
কাছে বিচার্ধ্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্ম্যেরদাহ 
নারীহদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, প%পতিকা 
ভ্রৌপদীকে অঞ্জুনে, অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার পশ- 
রীরে স্বগ্ণারোহণ পথরোধ করিয়াছিরেন$ তিনি. এ তত্ব জানি" 
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তেন, এবং ধিনি দেস্দিমোনার স্থষ্টি, করিয়াছেন তিনি ইহার 
গুচতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 

তুলনীয়, কেনন! ছুই নারিকারই “ছুরারোহিণী আশালতা” 
পরিশেষে ভগ্র। হইয়াছিল---উভয়েই স্বামী কর্তৃক বিসর্জিতা 
হইয়াছিলেন। , সংসার অনাদক, অত্যাচার-পরিপুর্ণ । কিন্তু 
ইছাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে থে আদরের যোগ্য, 
দেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। 
ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অস্ত নহে, নন! মনুষ্য প্রক- 
তিতে ষে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থা 
তেই তাহা সম্যক্‌ প্রকারে ন্দুপ্িপ্রাপ্ত হয়। ইহা মন্ুয্যলোকে 
স্থশিক্ষার বীজ--কাব্যের প্রধান উপকরণ । দেস্দিমোনার 
অনৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্কৃ্তিপ্রাপ্ত হইবার 
অবস্থ! তাহার ঘটিয়াছিল। শকুস্তলাঁরও তাহাই ঘটিকাছিল । 
অতএব ছুই চরিত্র যে পরম্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল 
আয়োজন আছে। 

এবং ছুইজনে তৃলনীয়া কেন ন! উভয়েই পরম গ্েহশালিনী 
উভয়েই সতী । স্বেহশালিনী এবং সতী তযেসে। আজ 
কাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাছু, মাধু ষে সকল নাটক 
উপগ্ভাস নবন্তাস প্রেতন্তাম লিখিতেছেন, তাহার নায়িক- 
মাত্রেই গ্গেহশালিনী সতী । কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে 
একী পোষা বিড়াল আমিলে, তাহার! স্বামীকে ভুলিয়া যান, 
আর পদ্িচিস্তামপ্জা শকুন্তলা! ছূর্বাসার ভয়ঙ্কর, "সয়মহ ব্ডোঃ+ 
স্উটনিতে পান নাই ! মকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী 
নাই বলিয়।, শ্রীনোকে,অদতী হইতেই পারে ন! বলি দেস্দি- 
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মোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, -তাহার মর্খ্ের ভিতর কে প্রবেশ 
কবিবে ? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে অত্যা 
চারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি 
সতীত্ব হয়, তবে শকুস্তলা অপেক্ষা দেস্দিমোনা গরীয়সী 
স্বামী কর্তৃক পিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণ। সর্পের সটান 
মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন । যখন 
রাজ! শকুস্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্ধ্যপটু: বলিয়া উপহাস 
করিলেন, তখন পকুস্তল। ক্রোধে, দন্তে, পূর্বের বিনীত, লঙ্জিত: 
দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া! কহিলেন, “অনার্য, আপনার 
হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ ?* যখন তহুত্তরে রাজা, রাজার 
মত, বলিলেন, “ভদ্রে! ছুশ্মন্তের চক্লিত্র সবাই জানে” তখন 
শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন, 

তুন্ষে জ্জেব পরাণং জাণধ ধন্মখিদিঞ্চ লোঅস্থ । 
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ৭ কিম্পি মহিলাও ॥ 

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় নাই । যখন্্‌ 
ওথেলো দেন্দিমোনাকে সর্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূষীভূত 
করিলেন, তখন দেস্দিমোৌনা কেবল বলিলেন, “আমি দাঁড়া" 
ইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।” বলিয়া ষাইতেছিলেন, 
আবার ডাকিতেই “ প্রভু 1” বলিয়া নিকটে আঙদিলেন। যখন 
ওথেলে অকৃতাপরাধে তীহাকে কূলট! বলিয়! অপমানের এক- 
শেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোন। “আমি নিরপিরী- 
ধিনী? ঈশ্বর জানেন,” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন 
নাই। তাহার পরেও, পতিগ্গেহে বঞ্চিত, হইয়া পৃথিবী শৃ্ 
দেখিয়া! ইর্ীগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 
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*. ইত্যাদি। যখন ওথেলো! ভীষণ রাক্ষসের স্ঠায় নিশী- 
শব্যাশারিনী সপ্ত স্ুদরীর সম্মুখে, “বধ করিব !” বলির! 
দাড়াইলেন, তখনও রাগ নাই অভিমান নাই--অবিনয় ব। 
অন্নেহ নাই-_দেস্দ্িমৌনা কেবল বলিলেন, “তবে, ঈশ্বর 
আমায় রক্ষা! করুন ।” যখন দেস্দিযোনা, মরণ ভগ্নে নিতাস্ত 
ভীত! হইয়া, এক দিনের জন্ত, এক রাত্রির জন্ত, এক মুহূর্ত- 
জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও 
রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অনেহ নাই। মৃত্যু- 
কালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া! তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া 
ভিচ্ক।সা করিল, “এ কার্ধ্য কে করিল ?” তখনও দেস্দিমোনা 
বাললেন, “কেহ না, আমি নিজে । চলিলাম, আমার প্রভূকে 
আমার প্রণাম জানাইও | আমি চলিলাম।” তখনও দেস্দি - 
মোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী 
আমাকে বিনাপরাধে বধ করিন্বাছে। 

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা! দেস্দিমোনার সঙ্গে তুল- 
নীঘ্প। এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়! নহে, কেননা ভিন্ন » 
ভিজঞ্জাতীয় বস্ততে তুলন। হয় না । সেক্ষপীয়রের এই নাটক 
লাগরব্ কালিদাদের নাটক নন্দন কানন তুল্য। কনৈনে 
সাগরে তুলন। হয় না । যাহা স্থন্দর. যাহা স্থুদৃ, যাহা স্গন্ধ, 
যাহা স্ুরব, যাহা! মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই শুই নন্দন 
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কাননে অপধ্যাপ্চ, স্ত.পারৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর 
যাহা! গভার, হুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। 
সাগরবৎ সেক্ষপীরবরের এই অনুপম নাটক,হদয়োখিত বিলোল 
তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ ॥ হ্রন্ত রাগ ছ্বেষ ঈধ্যাদি বাত্যায় 
সম্ভাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, ছরন্ত কোলাহল, বিলোল 
উর্মিশীপা,_-আবার ইহার মধুরনীলিমা,ইহার অনন্ত আলোক" 
চূর্ণ প্রক্ষেপ। ইভার জ্যোতিঃ, ইহাব ছায়া, ইহার রত্ররাজি,ইহার 
মু গাত-_সাঠিত্যসংসারে ছুর্লভ। 

তাই বলি, দেস্দমোনা শকুস্তলায় তুলনীয়া নে । ভিন্ন 
জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে । ভিন্ন জাতীয় কেন 
বলিতেছি তাহার কারণ আছে। 

ভারতবর্ষে বাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই 
নাটক বলে না। উচয় দেশীক্ নাটক দৃশ্যকাবা বটে, কিন্ত 
ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্গে মার একটু অধিক বুঝেন। 
তাহারা বলেন বে, এমন অনেক কাবা আছে-_বাহা দৃষ্থয- 
কান্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক 
নহে বলিরা বে এ সকলকে নিকু্ কাব্য বলা যাইবে এমত 
নহে--তন্মধ্যে অনেক গুলি অত্যুৎকৃণ্ কাব্য, যথা গেটে প্রণীত 
কষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফে,ড--কিন্ধ উতকষ্ট হউক নিকৃষ্ট 
হউক--এঁ সকল কাব্য, নাটক নহে । সেক্ষপীয্রের টেন্পেষ্ট 
এবং কালিদাসরুত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাঁুশরে 
অত্যুতৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্ত নাটক নহে। ন]টক নহে 
বলিলে এতছুভয়ের নিন্দা হইল না, রুকনদা এরূপ উপা- 
খ্যান কায পৃথিবীতে অতি বিরল--মতুল্য বলিলে হয়। 
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আমর! ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেননা 
ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ 
তাহ! সকলই এই ছুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমা- 
লোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই ছুই নাটকে 
“তাহা নাই। ওথেলো নাঃকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। 
ওথেলো নাটক -শকুস্তনা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। 
ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে দেস.দিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফ,ট 
ভইয়াছে_মিরন্দা বা শকুতস্তলা তেমন হয় নাই। দেন্দি- 
"মান! লজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দ। ধ্যান প্রাপ্য । দেসদিমোনার 
বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কম্বর আমরা শুনিতে পাই, 
চক্ষের জল ফে "টা কোট। গণ্ড বহিয়া! বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে 
পাই-_ভূলগ্রজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উদ্ধ দৃষ্টি 
আমাদিগের জদয়মধো প্রবেশ করে । শকুণ্তলার আলোহিত 
চক্ষুবাদি আমরা ছুক্ন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না 
যথা 


ন তির্ধাগবলোকিতত্ ভবতি চক্ষু রালোহিতৎ, 
বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে | 
ভিগারন্তইব বেপতে সকল ইব বিষ্বাধরঃ 
প্রকামাবনতে ভ্রবৌ ঘুগপদেব ভেদংগতে |. 


অবুস্তলার ছুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে 
পাই না বেগ দ্রেখিতে পাই না) সে সকল দেস.দিমোনায় 
অত্যন্ত পরি্ক,ট। শকুস্তল! চিত্রকরের চিত্র) দেসদিমোন। 
ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন । দেস্দিমোণার হয় আমা- 


১৪, বিবিধপ্রবব্ধ! 


| 
দিগের সম্মুখে দপূর্ণ উনুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত) শবু- 
স্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে বাকক। 

স্থতরাং দেস্দিমোনার আরেখা অধিকতর গ্রোজ্জর 
বলিয়া দেদ্দিমোনার কাছে শকুন্তল! দাড়াইতে গারে না। 
নতুবা ভিতরে ঢুই এক। শৃন্তুলা অর্ধেক মিরনা। অদ্দেক 
দেদদিমোনা। পরিণীতা শবুগ্তল! দেদদিমোনার অনুরূপিণী 
অপরিপীতা শকুন্তলা মিরন্দার অন্ুরূপিণা। 


বাঙ্গালির বাহুবল । ১৪১ 





বাঙ্গালির বাহুবল। 





বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাজ্ষা অন্যান্ত গ্রীবল হই- 
ধানে । বাঙ্গালি সর্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্দি- 
য়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না । কেন ন! বাঙ্গালির 
ধাহুবল না । বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহ1 তাহাদিগের 
বিশ্বাস। 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা । কখন হইবে 
কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে । 
থাক্‌ বা না থাক, ইহা জানা আছে যে মৌর্যবংশীয় ও 
গুপ্ত নংশীয় সম্নাটের। হিমাচল হইতে নম্ম্দা পর্যন্ত একচ্ছত্রে 
শাসিত করিয়ছিলেন ; জানা আছে দিখ্িজয়ী গ্রাক জাতি 
শতদ্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা! আছে সেই 
বীরেরা, আপিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা 
করিয়াছিপেন) জানা আছে ফে তীহারা চন্ত্রগগ্ত দ্বারা 
ভারতহূমি হইতে উন্ম.লিত হইর্জাছিলেন ; জানা আছে হর্ষ- 
বর্দনের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ বন্থশত করপ্রদ রাজ অনুসরণ করি- 
তেনস্ট জানা আছে, দিপ্বিজয়ী আরবের! তিনশত বৎসরে 
পশ্চিম ভক্রতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই, এইবাপ আগ্মও 
অনেক কথা জানা গিয়াছে । পশ্চিম *ভারতবর্ধীয়নিগের 
বীর্ঘযবত্তার অনেক চিহ্ন অস্তাপি ভাঁরততূমে আছে । 


৩৪২ বিবিধ প্রবন্ধ । 





বাঙ্গালির পূর্ববীরত্ব, "পুর্ব গৌরবের কি জান! আছে ? 
কেবল ইহাই জানি, যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ স্থষ্ট ও 
অধীত হুইইতেছিল,. উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, 
অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদশালিনী নগরী সকল স্থাপিতা এবং 
অলঙ্ক ত1 হইতেছিল-_বাঙ্গালা তখন অনার্ধ্য ভূমি, আধ্যগণের 
বামের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত । (১)। কেবল ইহাই 
জানি ষে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্থ বীরগণ একত্রিত 
হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত বাঘ সকল বিভাগ করিতে ছিলেন, 
যখন পশ্চিমে মম্বাদি, অমর, অক্ষয় ধর্মশান্্র সকল প্রণীত 
হইতেছিল, তথন বঙ্গদেশে পৌগু, প্রভৃতি অনার্ধাজাতির 
বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক 
পরিব্রাজক হোয়েস্থ সাঙ্্‌ বঙ্গদেশপধ্যটটনে আসেন, তখন 
দেখিয়াছিলেন, ষে এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত । বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায় ? 

তবে, ইহার পরে শুন! যায়, যে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় 
রাজগণ, বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী 
বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল! কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া 
বায় না যে তাহারা এই বাহুবলশুন্য বাঙ্গালিজাতি এবং 
তাহাদিগের প্রতিবাপী তন্রপ হূর্বগ অনার্ধ্জাতিগণ ভিন্ন 
অন্য কাহাকে আপন ,অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন। এই 
মাত্র প্রমাণ আছে বটে, যে মুঙ্গের পধ্যন্ত তীহাদিগের 
অ্ধকারহুক্ত ছিল। অন্তত্র তাহাদিগের অধিকার বিস্তার 
নন্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা! আছে, তিনটিই অমূলক । 


(১) ব্ঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রাঙ্গপাধিকার” দেখ । 


ঘাঙ্ারির বাহুবল । ১৪৩ 





৬১৪ 

প্রথম । কিন্বদস্তী আছে, যে দিল্লীতে বল্লাশষেনের অধি- 
কার ছিল। এ কথা একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও 
নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার 
অনুলকত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের 
অধিকার দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার 
ঘটিত, যে অবশ্ঠ একখানি সামান্গ গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার 
অন্য প্রমাণ কিনতু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে 
যে বছুবিস্ত প্রদেশ, তথায় বঙ্গরীিত্বের কোন কিন্বদস্তী, 
কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্ত থাকিত। কিছু নাই। 

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ লালে গোৌড়েশ্বর মহীপালরাজের এক- 
খানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে 
কেহ কেহ অনুমান করেন কাশী প্রদেশ মহীপালের রাজ্যভূক্ত 
ছিল। এক্ষণে মে মত পরিতাক্ত হইতেছে (২)। 

তৃতীয়। লক্ষণ সেনের দুই একখানি তাশ্রশাসনে তাহাকে 
প্রায় সর্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই 
বুঝা যায়, যে সে সকল কথ! চাটুকার কবির কল্পন! মাত্র । 

অতএব পূর্ববকালে বাঙ্গালির যে বান্থবলশালী ছিলেন ; 
এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ববকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্ঠ 
জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, 
বিস্ত বাঙ্গালিদ্িগের বাছুবলের কোন প্রমাণ নাই । হোয়ে 
সাও।*সমতট রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন 
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তাহা! পড়িয়া বোধ হয় পূর্বে বাঙ্গালির৷ এইরূপ খর্বাকত, 


ছূর্বল-গঠন ছিল। 

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে 
কি? 

বৈজ্ঞানিক .ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপষে 
অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। 
যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, সেই সেই কারণ যত 
দিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য 
থাকিবে । সে সকল কারণ কি? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই 
বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির ভুর্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির 
ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালির! 
দুর্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির, সংক্ষে- 
পতঃ উল্লেখ করিতেছি । 

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বর -- অল্প 
পরিশ্রমেই শস্তোতৎপারন হইতে পারে । সুতরাং বাঙ্গালিকে 
অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক ন। করিলে 
শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্বরতা বন্ববাসীর দুর্ববল- 
তার কারণ। 

তাহারা আরও বলেন যেভূমি উর্কারা হইলে আহারের 
জন্ত মুগয়া পশুহননাদির আবগ্তীকত! হয় লা। ধশুহনন 
ব্যবহায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কাধ রনুষ্যকে সর্বদ। 
পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভান্ 
এবং স্ফৃত্তিপ্রাণ্ড হয়। ০৪ 


বাঙ্গালির বাহুবল । ১৪৫ 


দেখা যাইতেছে যে বঙদেশ ভিন্ন আরও উর্বরদেশ 
আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশ।- 
পেক্ষায় উর্বর্তায় নন নহে $। সে সকল দেশের লোক হ্র্বল 
লহে। 
_ অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালির! ছুর্বল। বে 
দেশের বায়ু আর্দ অথচ তাপথুক্ সে দেশের লোক দুর্বল । 
কেন হয়, তাহ! শারীরতব্ববিদের! ভাল করিয়া! বুঝান নাই। 
বাধুর আর্ত সম্বন্ধে নিয়লিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় 
পুব হইতে পারে। (৩) আর বাহাবা আরব প্রভৃতি 
জাতির বাধ্য জানেন তীহারা তাপকে দৌর্ধল্যের কারণ 
বলিয়া ব্বীকার করিবেন না । 


দিপা | পপ পিপাপাপপসপাপলাপিশপাসশ 
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অনেকে মোটামুটি বলেন থে জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালির নিত্য রুপ্র, এবং 
তাহাই বাঙ্গালির ছুর্বলতার কারণ। 
অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির 
প্রধান উৎপাগ্ভ চাউল, এবং এ দেশের, লোকের খাগ্ঠ 
ভাত । ভাত অতি অসার থাগ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর 
গঠে না। এজন্য “ ভেতো বাঙ্গালি ” বলিয়! বাঙ্গালির কলঙ্ক 
হইয়াছে। 
শারীরতব্ববিদেরা' বলেন, যে খাস্যের রাসায়নিক বিশ্বে- 
ষণ সম্পাদন করিলে দেখ! যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ, গ্লেন 
প্রতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্রটেন নাইট জেন-প্রধান 
সামশ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির 
পুষ্টির জন্য এই সামত্রীর বিশেষ প্রয়োজন । ভাতে, ইহ। 
অতি অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে বা গমে ইহা অধিক 
পরিমাণে থাকে । এই জন্ত মাংসভোজী এবং গোধুম- 
ভোজীদ্িগের শরীর অধিক বলবান্--” ভেতো। ” জাতির শরীর 
ছুর্বাল। ময়দায় গ্লটেন, শতভাগে দশভাগ থাকে; (৪) 
₹সে ( ঢা বা 55০91106 ) ১৯ ভাগ ; (৫) এবং 
ভাঁতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে 3 (৬) স্থতরাং বাঙ্গালি দুর্বল 
চইবে বৈকি? 


(8) 19025102075 02512547027 ০০8%:2% 2212 ৮০01. 1, 0 799 
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কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাছহ বাঙ্গালির পরমশত্র-_ 
ধাল্যবিবাহ্ের কারণই বাঙ্গালির শরীর দুর্বল। যে সন্তা- 
নের মাতা পিতা অগ্রাপ্তবর়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল 
চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং ধাহারা অল্লবয়স হইতে 
ইন্দ্িরন্থথে নিরড়, তাহারা বলবান্‌ হইবার সপ্ভাবনা! কি? 

বাঙ্গালি মন্ুষ্তেরই কি, বাঙ্গালি পশ্ডরই কি, ছুর্বলতা 
ষে জলবাধু ব মৃত্তিকার গু৭, ভাহ! সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু 
জলের বা বারুর বা মুত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, 
তাহা কোন পণ্তিতে অবধারিত করেন নাই । 

কিন্ত এই ছূর্বপতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
ব! উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় লা, যে 
অল্লকালে সে হুর্বলত! দূর হইবে। তবে, ইহাও বলা 
ৰাইতে পারে, ষে এমত কোন নিশ্চক্সতা নাই, ঘে কোন 
কালে, এ সকল কারণ অপনীত হুইনে পারে না। বাল্য 
বিবাহই ষদ্দি এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা 
করা! যাইতে পারে, ঘে সামাঁঞ্ক বীতির পবিবর্তনে এ 
কুপ্রথ! সমাজ হইতে দুর হইবে) এবং বাক্জালিক শরীবে 
বলনঞ্চার হইবে । বযন্দিচাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে 
এমন ভবসা করা বাইতে পারে, যে গোধৃমাদ্দির চাস এ 
দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইন্ব! বলিষ্ঠ হইবে। 
এমন এক, কালে জল বামুরও পরিবর্তন হইতে পারে। 
এক্ষণে ম্ভয্যবাসেন্র অযোগ্য যে জ্গন্দরবনন তাহা এক- 
কালে বুজনাকীর্থ ছিল, এমত প্রমাণ আছে*। ভূতত্ববিদেরা 
বলেন, যে ইউক্রোপীপন, অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা 
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উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উঞ্চদেশ- 
বাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল 
প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথ! 
--সহত্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 
কিন্তু এঁতিহাসিক কালের মধোও জলবাধু শাতাতপের 
পরিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া ঘায়। ূর্বকালে রোম- 
নগরীর নিক্ে টেবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। 
এবং এক সময়ে ক্রমাগত টঢলিশদিন তাহাতে বরফ জমিক্জা- 
ছিল। কষ্ণসাগরে (1295010696৪) অবিদ নামক কবির 
জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত খতুতে বরফ জমিয়া যাইত। 
এবং বীণ এবং বণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ 
এরূপ গঢ় জনিত, যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি 
চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে, বা উক্ত নদীনযয়ে 
বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষকাধ্যের 
আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করার, এবং ঝিল বিল শুক 
করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্যের আধিক্যে 
শীতগ্রদেশ উদ্ হয়, তবে উঞ্:প্রদেশ শাতল হইবার কারণ 
কি? গ্রীনলগ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল, থে 
ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা হিল, এবং 
€সই জন্ত উহার নাম গ্রানলগ হইয়়াছিল। এক্ষণে সেই 
গ্রীনলও সব্বদা এবং সর্বত্র হিমশিলায় মঙ্ডিত। এই ছীপের 
পূর্ব উপকূলে, বহুসংখ্যক শশ্বর্য্যশালী ছ্টপনিবেশ, ছিল,-- 
এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল 
উপনিবেশের চিহ্ন মাত্র নাই। লাব্রাডর, এক্ষণে শৈতয।- 


পাস পে 
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ধিক্যের জন্য বিখ্যাত-_কিন্তু যখন সহত খ্রীষ্টাব্দে ন্্মানের' 
তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অন্পতা দেখিয়া 
তাহার প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়। 
ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন। (৮) 

এ সকল, পরিবর্তনের অতি দুর জস্তাবনা। না ঘটি- 
বারই সস্তাবনা। বাঙ্গাপির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ 
থাকিবে ইহ! এক প্রকার নিঙ্ধ, কেন না ছুর্বলতার নিবাধ্য 
কারণ কিছু দেখা যায় না। 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের 
দুইটি উত্তর আছে। 

প্রথম উত্তর । শারীরিক বলই অগ্ভাপি পৃথিবী শাসন 
করিতেছে বটে। কিন্ত শারীরিক বল পশ্তর গুণ; মন্ুষব 
অগ্তাপি অনেকাংশে পশুপ্রক্কতিসম্পর, এজন্য শারীরিক বলের 
আজিও এতটা প্রাহ্্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে । উন্নতির 
উপায় মাত্র। এন্গগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় 
নাই? 

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহু- 
বলে কাহারও উন্নতি হয় নাঁ। যে তাতার, ইউরোপ, আ সয়া 
জয় করিয়াছিল, মে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল ন!। 
তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল» 
কঙ্খবে উন্নতির হানি হয়, মে সকল উপদ্রব হইতে 
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আত্মরক্ষা, কষা চাই। সেই জন্ত বাহুবলের প্রয়োজন । 
কিন্তু বেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও 
উন্নতি ঘটে। 
দ্বিতীয় উত্তরে, আমর! যাহা বপিতেছি বাঙ্গালা সর্থত্র, 
সর্ধ নগরে, সর্দ গ্রামে, সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত' 
হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে হুন্বল - তাহাদের 
বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই--তবে কি বাঙ্গালির ভরসা 
নাই? এ প্রশ্নে আমানিগের উত্তর এই যে. শারীরিক 
বল বাহুবল নহে । 
মনুম্তোর শারীরিক বল, অতি তুচ্ছ। তথাপি হন্তী অশ্ব 
প্রভৃতি মনুষ্োর বাহুবলে শাসিত হইতেছে । মনুষ্যে মনুষ্যে 
তুলনা! করিয়া দেখ। যে সকল পাব্বত্য বগ্চজাতি হিমালয়ের 
পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ম্যায় শারীরিক 
বলে বলবান্‌ কে? এক এক জন মেওয়াঁওয়ালার চপেটাঘাতে, 
অনেক সেলর গোরাকে তৃণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা 
পরিত্যাগ করিতে দেখ! গিয়াছে । তবে গোরা সমুদ্র পার 
হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির সঙ্গে ভার- 
তের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক ভারতীয় 
জাতি হইতে,ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘৃ । শারীরিক 'বলে, 
*শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি লীক ইংরেজের 
পদানত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে। ) এ“. £ £ 
উদ্যম, একা, সাহন, এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত 
 করিয়! শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল । 
যে জাতির" উদ্ভম, একা, সাহস, এবং. অধ্যবসায় আছে, 
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তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের 
বাহুবল অঙ্ছে। এই চাবিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, 
এজন্ঠ বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 
কিন্ত সামাজিক গ'তর বলে এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে 
সমবেত হওয়ার অসস্তাবনা কিছুই নাই। 
বেগবৎ অভিলাষ হদয়মধ্যে গাকিলে উদ্ভম জন্মে। অভি- 
লাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ 
বেগ লাভ করে; বে তাহার অপূর্াবস্থা বিশে ক্লেশকর হয়, 
তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলা- 
ষের অপুৃত্তি জন্ত যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাছি যে, 
নিশ্চেষ্টতা এবং আলন্তের বে স্থখ, তাহ! তদভাবে স্থথ বলিয়া 
ধোধ হয় না। এরূপ বেগধুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির 
হদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে। শ্রতিহাসিক কাল মধ্যে 
এরূপ কোন বেগধুক্ত আলা বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান 
পায় নাই। 
যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে 
থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ 
এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্ত আলন্ত স্থথ 
তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উগ্ভমের সঙ্গে এঁক্য মিলিত হইবে । 
সাহসের জন্জ আর একটু চাই। চাই যেসেই জাতীয় 
সখের স্বভ্িলাষ, আরও প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে ষে 
তজ্জন্ত প্রা বিসর্জন ও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে । 
যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল' স্থায়ী হয়, তবে 
অধাবসায় জন্মিবে। 
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অত্বএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের 
অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই 
অভিলাষ প্রবল হয়, (১) যদ্দি সেই প্রবলতা! এরূপ হয় যে 
তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই 
অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্ত বাহুবল 
হইবে । 

বাঙ্গালির এপ মানসিক অবস্থা যে কন ঘটিবে না, 
এ কথা বলিতে পার! যায় না। যে কোন *দমনে ঘটিতে 
পারে। 
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লোকের বিশ্বাস আছে, নে কেবল শক্রু, অথবা শ্লেহ 
দয়। দাক্ষিণ্যশৃণ্ঠ ব্যক্তিই আনাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া 
থাকে । কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অভ্যাচাপী বেআর এক 
শ্রেণীর লেক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পডে 
না। বে ভালবাসে সেই অতভ্যাচাবৰ কবে। ভাল বামিলেই্ট 
অত্যাচার করিবার আঁধকার প্রাপ্ত হওয়! বায়। আমি বদি 
তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইনে 
হঈবে, আমার কথা শুনিতে হইবে ) আমার মন্তরোধ রাশিতে 
হইবে, তোম।র ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী 
হইতে ভইবে। অবশ্ঠ ইহা শ্বাকাব করিতে হয় যে, যে ভাল- 
বাসে সে, যে কার্যে তোমার অনঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে 
তোমাকে অনুরোধ করিবে না । কিন্তু কোন্‌ কার্য মঙ্গল- 
জনক, কোন্‌ কার্ধয অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন 
অনেন্ধ স্জয়েই ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবশ্ঠায় যিনি 
কাধ্যকর্তৃ!, এবং তাহার ফলছোগী, তাহার সম্পূর্ণ অধিষ্বার 
আছে, যে তিনি আত্মমতান্ুনারেই কার্য্য করেন) এবং তাহার 
মতের বিপরীত কাধ্য কর/ইতে রাজা ভিন্ন কেহই *অধিকারী 


পি পাক সসাা 
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নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন. যে তিনি 
সঞ্াজের হিতাহিতবেত্তা শ্বরূপ প্রতিঠিত হইগ্লাছেন ; কেবল 
উাহারই সদসৎ বিবেচন। অন্রান্ত বলিয়া তীহ্াকে আমাদিগের 
প্রবৃত্ত দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাহাকে 
দিয়াছি, সে অধিকার অগ্সার়ে তিন্নি কার্ধ্য করাতে কাহারও ' 
প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে, 
আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তীহারও অধিকার নাই; 
ষে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচন। করেন, তত্প্রতি 
প্রবৃত্তির নিবারণেই তাহার অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল 
আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা! করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে 
তিনি অধিকারী নহেন।* যাহাতে কেবল আমার নিজের 
অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য 
মাত্রেই অধিকারী ; বাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে 
আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে 
তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সম!- 
জস্থ সকলেরই অধিকার আছে, যে সকল কার্ধাই, পরের 

অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সস্পাদন করে। 
পরের অনিই ঘটিলেই ইহা শ্বেস্ছাচারিতা); পরের অনিষ্ট ন' 


বদ শপ প্্সউ প সপ শা? পপি শাহি 


* যদিরাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যার, তবে 
স্বীকার করিতে হয় যে,যে আপনার চিকিৎসক করিবে না, বা যে 
অল্প বন্সনে ব! বুড়! বয়সে বিবাহ করিবে, রাজ! তাহার দণ্ড করিতে 
অধিকারী । আররাভ্রার বদি এপ অধিকার, স্বীকার করা নাষায়, 
তবে চড়ক বন্ধ, নতীদাহ বন্ধ প্রন্থঠি আইনের সমর্থন করা যার না। 
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ঘটিলেই ইহ শ্বানুবর্তিত1 ৷ যে এই হ্ান্থবর্তিতার বিদ্ন করে, ষে 
পরের অনিষ্ট ন! দ্বটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন. 
মত.প্রবল করিয়! তদনুসারে কার্য করায়, সেই অত্যাচারী । 
রাজা ও সমান ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার 
করিয়! থাকেন । 

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হই- 
্মাছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্ফ কোন কোন 
পর্ব “পণ্ডিত ধৃতান্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষক্ষে জন স্টার্ট মিলের 
যত্ব ও বিচারদক্ষতা, তাহার মাহাক্মোের পরিচয় দ্িবে। কিন্তু 
তাঁলবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্বুশীল 
হই়্াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সব্ব- 
তত্বদশী এবং অনস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ 
পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দগরথকৃত রামের নিনাসনে, 
দ্যুতাসক্ত বুধিষ্টির কর্তৃক ভ্রাত্গণের নির্বাসনে, এবং অন্তান্য 
শত শত স্থানে কবিগণ এই মকতী নীতি প্রতিপাদিতা করি- 
স্াছেন। কিন্তু কবিরা নাতিবেত্তা নছেন) নীতিবেস্তারা 
এবিষ়্ে প্রকাগ্তে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঘিদিই লৌকিক 
ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পুর্বক পধ্যবেক্ষণ করিবেন, 
তিনিই এ তবের সমালোচনা! যে বিশেষ প্রয়োজনীয়,তদ্বিষয়ে 
নিঃসংশয় হইবেন । কেননা এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী 
অনেক্ষ? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্তা, ভার্ধ্যা, 
শ্বামী,*মাস্্ীয়.কুটুম্ব, ন্ুহনৎ, ভৃতা, যেই ভালবাসে, সেই একটু 
অভ্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুঁমি স্থুলক্ষণান্বিতা, 
সন্্ংশজা, সম্চরিত্রা' কন্তা দেখিক্সা, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে 
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বাসনা করিয়া, এমন সঙ্স্ে, তোমার পিতা আসিয়া বলি 
লেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্তার সঙ্গেই তোমার 
বিবাহ দ্রিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি 
এ দ্বষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্ত পিতৃপ্রেমে 
বশীভূত হইয়া, সেই কালকুটরূপিণী ধনিকন্তা বিবাহ করিতে 
হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্যপীড়িত, টদবান্ুকম্পায় উত্তম 
পদগ্ণ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্ভোগ করি- 
তেছে এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন 
ন। বলিয়া কাদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে 
মাতৃপ্রেমে বন্ধ হইয়া নিরম্ত হইল। মাতার ভালবাসার 
অন্তাচারে সে আপনাকে চিরদাবিদ্রো সমর্পণ করিল। কতা 
সহোদরের উপাজ্জে * অর্থ, অকর্ম্মী অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, 
এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দু সমাজে 
সব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । ভার্ধ্যার ভালবাসার 
অতাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাবীদিগের কাছে প্রযুক্ত 
কর! আবশ্তক কি? মর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্মতিঃ 
এটুকু বলা কর্তব্, যে কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, 
কিন্ত অনেক গুনই বাছবলের অত্যাচার 

বাহ হউক, মন্ুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ । 
চিরকাল ননুষ্য অত্যাচারপীড়ত। প্রথনাবস্থায় বাহুবলের 
অত্যাচার; অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেই গ্কালষ্ঠ সেই পরপীড়ন 
করে । কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং" অর্থের 
অত্যাচারে পরিণত'হয় ; কোন সমাজে কথন একেবারে লুপ্ত 
হয়নাই | দ্বিতায়াবস্থায়) ধর্মের অত্যাচার ১ তৃতীয়াবস্থায়, 
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সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল, অবস্থাতেই ভালবাসার 
অত্যাচার। এই চতুর্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন 
কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অকল্লানিষ্টকারী নহে। 
বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাজা, সমাজ বা ধর্মবেতা 
কেহই প্রণয়ীর, অপেক্ষা বলবান নহেন, বা] কেহ তেমন সদা! 
সর্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না__স্থতরাং 
প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহ! বলা যাইতে 
পারে। আর অন্ত অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্ত 
অত্যাচাবের সীমা আছে। কেন না' অন্তান্ত অত্যাচারকারীর 
বিরোধী হওয়া যায় । এ্রজ! প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত 
করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে 
পরিত্যাগ করা যাঁয়। কিন্তু ধর্মের পীড়নে এবং নেেহের গীড়নে 
নিষ্কৃতি নাই -কেন না ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই 
জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কথন কখন 
লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কথন গোস্বামীর সম্মুখে 
ংসভোজনের ওঁচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছ! করেন না_- 
কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, 
বাবাজি পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন । 
মনুষ্য যে নকল অত্যাচারের অধীন,সে সকলের ভিত্তিমূল 
মন্ষ্যের প্রয়োজনে । জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে 
মনুষ্যজীবৰ নির্বাহ হয় না, এজন্ধ বাহুবলের প্রয়োজন । 
এবং সেক জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলে 
, ফল বৃদ্ধি করিবার অন্ত, সমাজের প্রয়োজন) এবং সমাজের 
অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে । যেমন পরম্পয়ে সমাজবন্ধনে বন্ধ না 
৯৪ রী 
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হইলে, মনুষ্জীবনের উদ্দেন্ট সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরম্পরে 
আস্তিক বন্ধনে বন্ধ ন। হইলে, মনুষ্যজীবনের স্ুনিব্বাহ হয় 
না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তন্দ্রপ ব! 
ততোধিক প্রয়োজন । এবং বাহুৰলের ব। সমীজের অতাচার 
আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুত্যের ত্যাজ্য ব! 
অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিম্নাই 
তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না । অপিচ যেমন 
বাহুবল ব| সমাজ্বলকে অত্যাচারী দেখিয়া! তাহাকে পরিত্যক্ত 
বা অনাদূত না করিয়া মনুষ্য, ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার 
চেষ্টা পাইম্নাছে, প্রণয়ের অত্যাচার ও সেইরূপ ধর্মের দ্বার 
শমিত করিতে যত্ব করা কর্তব্য । ধন্মেরও অত্যাচার আছে 
বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন 
শক্তি প্রযুক্তা হয়,তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেনন। অত্যাচার 
শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। ষদি ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন 
শন্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি । কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার 
আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। 
এতঢভয়ের বেগে মন্ুম্াহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া 
বাইন্তেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের 
জন্য অন্ত কোন শক্তি যে মন্ুষ্যকর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে 
এমন বিবেচন। হয় লা। 

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের'ছারাই 
প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সন্তব। এ কথা যথার্থ 
স্বীকার করি। শ্নেঁহ যদি স্বার্থপরতাশুন্ট হয়, তবে তাহা ঘটিতে 
পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইবপ, যে ্বর্থপরত।" 


ভালবাসার অত্যাচার । ১৫৯ 
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শৃন্য মেহ ছুর্লভ। এই কথার প্রকৃত ,তাৎপধ্য গ্রহণ ন! করিয়া, 
অনেকেই মনে মনে ইহাধ প্রতিবাদ কষিতে পারেন। তাহার! 
ঘলিতে পাবেন যে) যে মাত! ন্নেহবশতঃ পুক্রকে অর্থান্বেষণে 
যাইতে দিল না-_সে কি স্বার্থপর ? বরং যদি স্বার্থপর হইত, 
তাহা হইলে পুত্রকে অর্থীত্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত 
না, কেন ন' পুত্র নর্ধোপাঞ্জন করিলে কোন্‌ না মাতা তাহার 
ভাগিনী হইধেন ?-_অতঞ্্ব এঁন্প দর্শন মাত্র আকাজ্জী 
স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর ন্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক 
সে কথা সত্য নহে-_.এ সগ্েহ অস্বার্থপর নহে । ধাহার! ইহা 
অস্বার্থপর মনে করেন, তাহার! অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা 
মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না তাহাকে স্বার্থ 
পরতাশৃন্ত মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্ভান্ত 
সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাজ্ষা 
ধনাকাজ্ষ। হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহ। তাহার বুঝিতে 
পারেন না। যে মাত। অর্থের মায়। পরিত্যাগ করিয়। পুত্র 
মুখদর্শনসুথের বাপনায় পুল্রকে দারিত্যে সমর্পণ করিল; 
সেও আত্মনুথ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু 
পুত্রসন্দর্শনজনিত স্থথ চায়। সে স্থখ মাতার, পুজ্রের নহে; 
মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের বদি স্থথ থাকে, থাক ১-_সে হ্বতন্তর 
পুলের প্রবৃত্তিদাক্নক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার 
একটিঞ্নুধ খুঁঞিল-_নিত্য পুক্রমুখদর্শন $ তাহার অভিলাধিণী 
"হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যহঃখে ছুঃখী করিতে চাহিল; এখানে 
মাতা স্বার্থপর, কেন না আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্তকে 
£খী করিল। ॥ 
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মনুষ্তের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভ- 
র়েরই চিত্তম্থখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃতত। কেবল, প্রণযর়ী . 
অন্ত সুখাপেক্ষ। প্রণয় মুখের অভিলাধী, এইজন্ত লোকে এইরূপ 
ম্বেহকে অস্থার্থপর বলে। কিন্তু ন্নেহের যে স্থথ, সে গ্সেহ- 
যুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাজ্জী বূলিয়া, সাধারণ 
মনুষ্যপ্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে। 

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, মেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্বাপিত নহে। 
মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সব্ধাপেক্ষা এইটি 
পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্তের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ 
লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যন্সেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, 
কেন না পশুদিগেরও বৎসন্গেহ, দাম্পত্য প্রণয় এবং বাৎসল্য 
দাম্পত্য ব্যতীত, পরম্পর অগবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি 
মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। 

ন্বেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্পরতা ৷ যেমাত৷ পুত্রের 
সুখের কামনায়, পুভ্রমুখ দর্শন কামন। পরিত্যাগ করিলেন, 
তিনিই যথার্থ শ্নেহবতী। যে, প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ 
আপনার প্রণয়জনিত সখ ভোগ ত্যাগ করিতে পারিল, সেই 
প্রণয়ী। 

যত দিন না সাধারণ মন্ুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা 
প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভলেবাসা হইতে স্বার্থপরত। 
কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের ষথার্থ স্ফূ্ঠি ঘটিখে ন!। 
যেখানে ভাঙপবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি পরাপ্ত*হইবে, ব। যাহাক্স 
হৃদয়ে হইন্লাছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসায় , 
অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । এর 


০০ 


ভালবাসার অত্যাচার । ১৬১ 


বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য হর্লণত ,.নহে। কিন্ত এ প্রবন্ধে 
তীাহাদিগের কথা বলিতেছি না _তীহারা অত্যাচারীও 
নহেন। অন্যত্র. ধর্ধের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। দেধর্্মকি? 

* ধর্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। ছুইটি মাত্র 
মূলহ্ুত্রে সমস্ত মন্ুুষ্ের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে । তাহার 
মধ্যে একটি আত্মসন্বন্ধীয়। ৰ্বিতীয়টি পর সম্বন্ধীয় । যাহা 
আত্মসন্বন্বীয়,। তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বল! যাইতে 
পারে,__এবং আত্মচিন্তের স্কুর্তি এবং নির্মলতা রক্ষাই 
তাহার উদ্দেশ্ত । দ্বিতীয়টা, পরসম্বশ্ধীয় বলিয়াই তাহাকে 
যথার্থ ধর্শুনীতির মূল বলা যাইতে পারে । “পরের অনিষ্ট 
করিও ন1$ সাধা[নুসারে পরের মঙ্গল করিও ।৮ এই মহতী 
উক্তি জগতীয় তাবদ্ধন্্ম শাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র 
পরিণাম । অন্ত যে কোন নৈতিক উক্তি বলনা কেন, 
তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে । আত্মসংস্কার- 
নীতির সকল তত্বের সহিত,এই মহানীতিতত্তের একা আছে । 
এবং পরহিত নীতি এবং আত্মপংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্য। মাত্র । পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি 
ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সুব্র/বলম্বন করিলেই, ভাল- 
খাসার খমত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন শ্নেতশালী বান্তি 
স্নেহের প্রত্রের কোন কার্ষ্ে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, 
তখন, তাহার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করা উচিত,€য আমি কেবল 
'স্লীপন নুখের জন্য, হস্তক্ষেপ করিব না) আপনার ভাবিয়া, 


১৬২ বিবিধপ্রবন্ধ ! 


প্র পণ পিস পর না পাপা 
পা সকপপপপ পি শাদা শি শিশগী শা সপ পপ সস পপ ৮০ পপর 


যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট কর্পিব 
না। আমার যতটুকু কণ্ঠ সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি 
তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না। 

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র; এবং পুরাতন জনশ্রুতি 
পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল 
সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ দশরথরুত 
রামনির্বাসন, মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব? তন্দ্ারা এই সামান্ত 
নিয়মের প্রয়োগের কঠিনত! অনেকের হৃদয়জম হইতে পারিবে । 
এস্থলে কৈকেন্ী এবং দশরথ উতর়েই ভালবাসার অত্যাচারে 
প্রবৃত্ত ; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে। 
ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং খু্দংস বলিয়! 
চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য স্বাথপর ও নৃশংস বটে, তনে 
তত্প্রতি যতটা কটুক্তি হইয়া আসিতেছে ততট। বিহিত কি 
না বল! যায় না । কৈকেরী আপনার কোন ইস্ট কামনা! করে 
নাই ; আপনার পুজ্রের শুভ কামনা করিয়াছিল । সতা বটে 
পুলের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্ধু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা. 


স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলগ্ডে যাইতে দেন 
না, কৈকেম়ীর কার্য তদপেক্ষা ষে শতগুণে অস্থার্থপর, 
তদ্বিষযয়ে সংশয় নাই । 

সে কথা ধাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা 
প্রবৃত্ত নহি। দশরথ, সত্যপালনার্৫থ রামকে বনপ্রেক্পণ *করিয় 
তয়তকে রাজ্যাভিিক্ত করিলেন । তাহািত তাহার নিজের" 
প্রাপবিয়োগ হইল । তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ 
এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে 


ভালবাসাঞধ অতাটার। ১৬ 





ডী 

ভারতবর্ধায় সাহিতোতিহাস তাঁহার যশঃ কীর্তন পরিপুর্ণ। 
কিন্ত উৎকুষ্ট ধন্রননীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে 
দশরথ পুক্রকে শ্বাধিকারচু্যুত এবং নির্বাসিত করিয়া, সত্য- 
পালন করায়, ঘোরতর অধর্ম করিয়াছিলেন । 

জিজ্ঞাস! করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী 
কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ধ্ত্যাগে প্রতিশ্রতা হয়, 
তবে সে সত্য কি পালনীয়? ধর্দি কেহ, দন্ুযুর প্ররোচনায় 
সুহৃদকে বিনানোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সেসতা কি 
পালনীয়? ঘে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, 
তাহার সত্য কি পালনীয় ? 

যেখা্জী সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সতা রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, 
সেখানে সত্য রাখিবে, ন! সত্য ভঙ্গ করিবে ? 'অনেকে বলি- 
ব্নে, সেখানেও সত্য পালনীয়, ফেন না, সত্য নিত্যধর্মম, 
অবশ্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ 
পুণের এমন নিয়ম কর, যে বখন যাহ! কর্মকর্তীর বিবেচনায় 
ইষ্টকারক তাহাই কর্তব্য ; যাহা তীহার তাৎকালিক বিবে- 
চনায় অনিষ্টকারক তাহা! অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ 
ধাকে না--লোকে পুণ্য বলিয়। ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে। আমর। এ তত্বের মীমাংসা এস্কলে করিব 
না-কেন ন1 হিতবাদীর। ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া 
রাখিয়াছেন । স্থুল কথার উত্তর দিব । 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন বর্ম 
নীতির যে মূল সুত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বার! পরীক্ষা 
কর। রি 


১৩৪ বিবিধগ্রবন্ধ | 


সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? একথার মীমাংসা করিবার 
আগে জিজ্ঞান্ত, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি 
মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে । আমরা 
আত্ম-সংস্কার নীতিকে ধর্মশনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত 
করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্মনীতির মূলই দেখিব।' 
বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্শনীতির মূল সুত্র, পরের অনিষ্ট 
যাহাতে হয়, তাহা অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, 
এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্ত যখন এমন ঘটে যে, সত্য 
পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদূর নহে, তখন 
সত্য পালনীয় নহে। দশরগের সত্যপালনে রামের গুরুতর 
অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেরীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। 
দৃ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের শ্বাধিকার- 
চ্যুতিতেই গুরুতর । উহ! দন্যতার রূপাস্তর। অতএব এমত 
ছলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন । 

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশৃন্ত নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে 
তাহার কলঙ্ক ঘোধিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে 
অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা 
রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য 
বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও শ্বীকার করিয়াছিলেন ; 
. কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা! যশ প্রিয়, অতএব আপনার 
ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজস্ত তিনি স্বার্থপর । স্থার্পুরতা 
দোষমুক্ত যে অনিষ্ট তাহা! ঘোরতর পাপ। 

অস্বার্থপর প্র্রেমু, এবং ধর্খু, ইহাদের একই গতি, একই 
চরম। উত্তয়ের সাধ্য অন্তের মঙ্গল। বস্ততঃ প্রেম, এবং 


ভাঁলবাপার অত্যাচার । ৯৩৫ 





ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই 
ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয় । এবং ধর্ম যত দিন ন সর্ধবঞ্জনীন প্রেম 
স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রান্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, 
কাধ্যতঃ শ্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগভূত রাখিয়াছে, এজন্ত 
'ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ ,জন্ ধর্মের দ্বার! দেহের শাসন 
আবশ্যক । 


১৩ বিবিধ প্রবন্ধ ! 


জ্ঞান। 





ভারতবর্ষে দর্শন কাহারে বলে? ইহার উত্তর দিষ্ে 
গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে "ফিলসফি” 
শব বাবহত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবঙ্গত হয় না । বাস্তবিক 
ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা! নাই,_-কখন ইহার অর্থ 
অধ্যাস্মতত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাক্কতিকবিজ্ঞান, কখন ইহার 
অর্থ ধ্শনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিগ্ভা। ইহার একটিও 
দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্ঠা, 
জ্ঞান বিশেষ; তদতির্রিক্ত অন্য উদ্দেশ নাই । পর্শনেরও 
উদ্দেশ্ট জ্ঞান বটে, কিন্ত সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য 
আঁছে। সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রের়স। মুক্তি, নির্বাণ ব| 
তদ্বৎ নামান্তর বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা । ইউরোপীয় 
ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন 
মাত্র । ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে । ফিল- 
সফির উক্ত, জ্ঞানবিশেষ,-কথন আধ্যাত্মিক, কখন 
ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্ধু সর্বত্র 
পদার্থ মাত্রেবই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য । ফলতঃ স্কৃকলী প্রকার 
জ্নিই দর্শনের অন্তর্গত। |] 

সংসার ছুঃখময় 1 প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মনুষা সুখের 
প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি যাহা কিছু স্থখভোগ কর, সে বাহ্থ প্রকৃতির 





জঞান। ১৬৭ 


সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! লাভ কর। মনুধ্যব্দীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ 
সমর মাত্রব-যখন তুমি সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সু" 
লাভ করিলে । কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রার্কৃতিক বল অনেক 
গুণে গুরুতর । অতএব মন্ষ্যের জম কদাচিং--প্রকৃতির 
জয়ই প্রতিনিকনত ঘটিয়। থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। 
আধ্যমতে ইহার;,আবার পৌনঃপুন্ত আছে ॥। ইহজন্মে, অনস্ত- 
ছুঃখ কোনরূপে কাটাইয়। প্রান্কৃতিক রণে খধেষে পরাস্ত হইয়া, 
যদি জীব দেহত্যাগ করিল--তথাপি ক্ষমা নাই--আবার 
জন্মগ্রহণ ফরিতে হইবে, আবার সেই অনস্ত ছুঃখভোগ করিতে 
হইবে-_-আবার মরিতে হইবে,_-আবার জন্মিতে হইবে,_₹ 
আবার ছুঃখ। এই অন্ত ছুঃগ্নের কি নিবৃত্তি নাই? 
মনুষ্বের নিস্তার লাই? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর 
এক উত্বর ভারতবধীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি 
জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। 
এই জীবন রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্ঠ আ্বাযুধ সংগ্রহ 
কর। সেই আধুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই 
বলিয়া দিবেন । প্রাকৃতিক তত্ব অধ্যয়ন কন্প--প্রকৃতির গুপ্ 
তত্ব মকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত 
কবিয়1, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল-_ইউ- 
রোপাঞ্ধ দ্বিজ্ঞান শান্ত্র। 

ভাক্ষতবর্ধীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়-যতদ্দিন 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন ছুঃখ থাকিবে। অত-' 
এব প্রকন্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই ছুঃখ নিবারণের একমাত্র 


১৬৬ বিবিধপ্রবন্ধ । 








উপায়। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে 
পারে। এই উত্তরের ফল ভারতব্ষীয় দর্শন । 

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুস্থম বলিলেও একটি জ্ঞান 
হয়--কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুস্থম 
কি তাহাও জানি, মনের শক্তির ছার উভয়ের সংযোগ 
করিতে পারি। কিস্তু সেজ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ নহে। তাহা 
ত্রমজ্ঞান । যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্ট । এই যথার্থ জ্ঞানকে 
প্রমাজ্ঞান ব। প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি? 

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান । যাহা জানি তাহ! কি প্রকারে 
জানিয়াছি ? | 

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে 
পার্ি। এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্ধত, আমার সম্মুখে 
রহিষ্নাছে 5 তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন জানি 
যে, শ্রী গৃহ, এই বৃক্ষ, শ্রী নদী, এই পর্বত আছে | অতএব 
জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিশোর এই 
জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে । এইরূপ, 
গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গঙ্ভিতেছে, পক্ষী 
ডাকিতেছে ; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব, আমর! কর্ণের 


০১) গৃহ, পর্বতাদি দূরে রহিয়াছে--আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, 
তয় ইন্্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দুষ্ট পদার্থ বিক্ষিপ্ত রশ্মির 
হাক্সা। এ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যত্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হুয়। 


জান । ১৬৯ 


পপ পাশ িশা্ীটাশ শত শা শশা পপি পালাল 


০ 





দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ । এইরূপ চাক্ষুষ, 
শ্রাবণ ড্রাণভ ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্তরিয়ের সাধ্য পাঁচ 
প্রত্যক্ষ । মনও একটি ইপ্দ্রিয় বলিয়া আধ্য দার্শনিকেরা গণিয়। 
থাকেন, অতএব তাহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন 
বহিরিন্দ্রির নহে । অন্তরিশ্রিয়ের সঙ্গে বহির্কিবষের সাক্ষাৎ 
সংযোগ অপম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহিব্বিষয় অবগত 
হওয়া যার না) কিন্তু অন্তন্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই 
হহইবে। 
যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ধিবষ়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, 
এবং তদ্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও শুচিত হয়। আমি রুদ্ধদার 
গহমধ্যে শয়ন করিম্নী আহি, এমত সয়ে মেঘের ধ্বনি শুনি- 
লাম, ইহ।তে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হঈল। কিন্তুসে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, 
মেঘের নহে । মেঘ এখানে আমাদের 'প্রতাক্ষের বিবয় নহে । 
অআ7 আনরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। 
ধ্বনির প্রভাক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে ? 
আময়! পুর্বে পুর্বে দেখিয়।ছি.আকাশে মেঘ ব্যতীত কথন এরূপ 
ধ্বনি হয় নাই। এখন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ 
এরূপ ধ্বনি শুন! গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে থাকিয়াও 
আমর! বিন' প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে । 
ইহাকে অন্ুমিতি বলে। মেঘধ্বনি,আমরা প্রত্যক্ষে জানিরাছে, 
কিন্তু ধঘ 'মনুমিতির দ্বারা । 
মন্প্েকর, এ রুত্ধবার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে 
একাকী আছ । এমত কালে তোমার দেহের সহিত 
মন্য্যশরীবের স্পর্শ অনুসৃত করিলে। তুমি তখন কিছু না 
১৫ 


১৭০ বিবিধগ্রবন্ধ । 








১১১১১ পরপাশিশ শন ৩১ পিপল | শী ০০ তপতি 


দেখিয়1,কোন শবও ন! শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহ মধ্যে 
মনুষ্য আসিয়াছে । সেই ম্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্ত 
গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অন্মিতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি 
ধুথিক! পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে পুষ্পাদ্ছি 
আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়» পুষ্প অন্ুমিতির 
বিষয় । 

মনুষ্য অল্প বিষয়ই শ্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে । আধ- 
কাংশ জ্ঞানই অন্থুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার 
চালাহতেছে। আমাদিগের অন্ুমানশক্তি না থাকিপে আমর। 
প্রায় কোন কার্ধাই করিতে পারিতাম না । বিজ্ঞান দশনাদি, 
অন্থমানের উপরেই নিম্মিত | 

কিন্ধু, যেমন কোন মনুষ্যই সকল রিষয় ম্বরং প্রত্যক্ষ 
করতে পারেন না, 'তমনি কোন ব্যাক্ত সকল তত্ব স্বন্সং 
অনুমান কারয়া সিঙ্ক করিতে পারেন না । এমন অনেক 
বিষধর মাছে,যে তাহ! অনুমান করিয়া জানিতে গেলে বে 
পারশ্রম আবশ্তক, তাহা! একগন মন্ুম্বের জীবনকালের মধ্যে 
সাধ্য নহে । এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহ অনুমানের 
দ্বার। সিদ্ধ করার জন্য যে বিষ্যা, ব! যে জ্ঞান, ব! যে বুদ্ধি, বা 
বে অধ্যবপায় প্রয়োজনার তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। 
অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে 
তাহা অনেকে স্বয়ং প্রতাক্ষ বা অনুমঞকনের দ্বারা জ্ঞাত হইতে 
পারেন না । এমন স্থলে আমর! কি করিয়া থাকি ? - যে স্বয়ং: 
প্রত্যক্গ করিয়াছে, বা! যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার 
কৃখ! শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আন্ন নামে 
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পর্বতশ্রেণী আছে তাহ। তুমি শ্বরং প্রত্যক্ষ কর নাই! কিন্ত 
ধাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি 
সে জ্ঞান লাভ করিলে । পরমাণু মাত্র ষে অন্য পরমাণু মাত্রের 
দ্বারা আকুই হর, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারেন1 এবং 
তুমিও ইহা গণনার দ্বারা দিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি 
নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান, লাভ কৰিলে । 

ন্যায়, সাংধ্যাদি আর্ধাদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ 
বলিয্ন। গণ্য হইরাছে। ইহার নাম শব্দ। তাহাদিগের 
বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আগ্তবাক্য 
বা গুরূপদেশ, স্থলতঃ যে বিশ্বাসযোগা তাহার উপদেশ, _ 
নার্য্যমতে ইহা একট স্বতন্ত্র প্রমাণ । তাহারই নাম শব্দ। 

কিন্ত চার্ধাগাদি কোন কোন আর্ধ্য দার্শনিক, ইহাকে 
প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে 
'্ঘতন্ন প্রবাণ বলিয়া স্বীকার করেন ন1। 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বা অকর্তব্য। যদি 
একজন বিখা(ত মিথ্যাবাদী আপিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি 
জলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস 
করিবে না। তাহার উপদেশে প্রথা জ্ঞানের উৎপত্তি নাঁই। 
ব্যক্তি বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহথা। তবে. সেই 
জ্ঞানলাতের পূর্বে আদৌ মীমাংসা আবগ্তক বে, কে বিশ্বাস- 
যোগ্য*কে নহে। কোন্‌ প্রমীণের উপর নির্ভর করিয়া! এ 
মীমাংসী করিব? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, 
মন্বার্দির কথ! আপ্রবাক্য বলিয়। গ্রহণ করিব: এবং রামু শ্তামুর 
কথা অগ্রাহ করিব? ' দেখা ঘাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা 
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ইহা! সিদ্ধ করিতে হইবে । - মন্তর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের 
মতভেদ । তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অত্রান্ত 
খধি, এবং পাদরি সাহেব স্ার্থপব সামান্য মনুদ্য ; এজন্ঠ তৃমি 
অন্থমান করিলে যে মন্ুর কথ গ্রাহ্, পাঁদরির কথ অগ্রাহ্য । 
মনুব স্যার অভ্রান্ত খষি গোঁমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন 
বলিয়! তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব 
শব্ধকে একটি হ্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্র্গত বঙ্গ 
না কেন ? 

শুধু তাহাই নহে । যে বাক্তির কতকগুলি উপদেশ 
গ্রাহ্ কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহা করিয়া থাকা 
মাধাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত তাহা তুমি শিবোধার্য্য 
কর, কিন্ত আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহ পরিতা।গ 
কবিরা তুমি ক্ষুজুতর বৃদ্ধিজীবী ইয়ঙড ও ফেনেলের মত গ্রহণ 
কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে 
অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে । অনুনানের দ্বার' তুনি জাঁনি- 
যা যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের ঘে মত, তাহা সভা, 
আলোক সম্বন্ধে তাহার বে নত তাহ! অসত্য । যদি শব্দ 
একটি পৃথক প্রমাণ হইত, তবে তীহার সকল মতই তুমি গ্রান্ 
করিতে । 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে । ভারতবর্ষে ষা্গার মত 
গ্রাথ বলিয়া স্থির হয় তাহার সকল মতই ঞ্রাহ্। ইহার কারণ 
শব একটি শ্বতন্থ প্রমীণ বলিয়া গণ্য-_আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য 
ইহ! আধ দর্শনশাস্থের আজ্ঞা) এইরূপ বিশেষ বিচার বাতীত 
খধষি ও পণ্ডিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের 
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অবনতির একটি যে কারণ ইহ! বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিক 
দিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্ত কুফল ফলে নাই। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ারিকেরা উপমিতিকেও 
একটি শ্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা! করেন। বিচার করিয়! 
দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অন্থমিতির প্রকারভেদ মাত্র, 
এবং সেই জন্ত সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়। গণা হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ 
প্রয়োজনীর বোধ হইল না ॥ বস্ততঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানই 
জ্ঞানের মূল। 

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অন্ুমানও প্রতাকষমূনক | 
যে জাতীয় প্রতাক্ষ কথন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না । 
তুমি যদি কখন পুর্বে মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন 
ন। দেখিত, তবে তুমি কুদ্ধদ্ধার গৃহ্মধ্যে মেঘগজ্জন শুনিয়া 
কখন মেঘান্ুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন 
যুথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া 
যুথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, 
থে গৃহমধ্যে বুখিকা আছে। এইরূপ অন্তান্ত পদার্থ সন্বন্ধে 
বলা বাইতে পারে ॥। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে 
একটি অনুমানের মূল, বহতর বহুজাতীয় পূর্ব প্রত্যক্ষ । এক 
একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহত্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অন্ধএ্ধ প্রত্যক্ষইজ্ঞানের একমাত্র মূল--সকল প্রমাণের 
'মূল। ১) অনেকে দেখিয়া বিশ্মিত হইবেন, যে দর্শনশাস্্র 


হিলি রনির ০ লে রক উই রনি টি ই ক 
ঙ 


(১) এই সকল মর্ত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি। 
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দুই তিন সহজ্র বৎসরের পর, ঘৃরিয়া ঘৃরিয়া আবার সেই চার্ক! 
কের মতে আনিয়া পড়িতেছে। ধন্তঠ আর্ধ্যবুদ্ধি! যাহ! এত- 
কালে হম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বার! সংস্থাপিত হইয়াছে--- 
দুই সহআধিক বৎসর পুর্বে বৃহস্পতি তাহ! প্রতিপন্ন করিয় 
গিম্বাছেন। €েহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি ০ 
প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই-আমরা বলিতেছি যে সকল 
প্রমাণের মূল প্রতাক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাশ্াই বলিয়াছিলেন 
কি না, তাহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় কর। কঠিন। 

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তব্বের মধ্যে 
ইউবোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ 
আছে । কেহ কেহ বলেন, যে আমারি গর এমন অনেক 
জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষ পাঁওয়! যায় ন।। বথা,-- 
কাল, আকাশ, ইত্যাদি । 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্দে একটি সহজ 
কথা গ্রহণ করা যাউক,--যথা, ছুইটি সমান্তরাল রেখ! 
যতদূর টানা যাউক, কখন মিপিত হইবে না, ইহা আমর 
নিশ্চিত জানি। কিন্তু এক্তান আমরা কোথা পাইলাম ? 
প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, পপ্রত্যক্ষের দ্বারা! আমর! যত সমা- 
স্তপাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কথন মিলিত হয় নাই।”” 
তাহাতে বিপক্ষের! প্রত্বান্তর করেন যে, "জগতে যত সম- 
স্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই,-_তু মি যাহ! 
দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুঁমি কি প্রকারে 
জানিলে, ষে কোন কালে কোথায় এমন ছইটি সমান্তরাল 
রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা টানিতে ট।/নিতে এক 
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স্ানে মিলিবে না? যাহ! মন্ুষের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা 
হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে 
অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা! 
সত্য )_-কশ্মিন কালে কোথাও এমন হুইটি সমান্তরাল রেখা 
শুতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে--নহিলে তুমি এই 
প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কেথায় পাইলে ?* 

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জন্ম(ন দার্শনিক কান্ত, লক ও 
হুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন । এই অতিরিক্ত জ্ঞানের 
মূল তিনি এই নির্দেশ করেন, বে যেখানে বহির্ষিষয়ের জ্ঞান 
আমাদিগের ইন্ছিয়ের দ্বারা হইরা থাকে, সেখানে বহির্বিষয়ের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত 
হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমা- 
দিগের জ্ঞানের আধত্ত বটে। আমাদিগেক্র ইন্দ্রির সকলের 
প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয় কতকগুপি নির্দিষ্ট অবস্থা- 
পন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ধত্র একপ্প, 
এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্বত্র 
একরূপ। এইজন্ত আমাদ্িগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের 
নিতাত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে-_. 
এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আত্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। 

পাঠক আবার দেখিবেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, 
ফিরিক্কা ফিরিয়। সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিত্ডেছে। 
যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও রেনের প্রত্যক্ষবাদের 
সাদৃশ্ত £দখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে 


১৭৬ বিবিধপ্রবন্ধ। 





ফান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্ত দেখা যায়। আধ্যাত্মিক 
তত্ব, প্রাচীন আধ্যগণ কর্তৃক স্থচিত হয় নাই, এমত তত্ব 
অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত ছইয়াছে। 

কাস্তীর় আভ্যন্তরীক মতের প্রধানতম প্রতিত্বন্দী জন 
ম্রার্ট মিল। তিনি কার্্যকারণসন্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর 
করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বা্া একটি 
অকাট্য সংস্কার এই লাত করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান 
আছে, সেই খানেই তাহার কার্ধ্য বর্তমান থাকিবে । যেখানে 
পূর্বে দেখিয়াছি যেক বর্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি 
যেখআহে। পুনর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমর 
জানিতে পারি নে, থও এখানে আছে, কেন না আমরা প্রতা- 
ক্ষের দ্বালা জানিয়াছি যেখানে কারণ থাকে সেইখানেই 
তাহার কার্য থাকে | সমান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ 
তাহার কার্য্য)কেন না আমর! যেখা.ন যেখানে সমান্তরালতা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি মিল হয় 
নাই, অত এব সমান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ববর্তী । 
কাজেই আমরা জাঁনিতেছি ষে, যখন যেখানে ইটি সমান্তরাল 
রেখা থাকিবে, মেই খানেই আব তাহাদিগেরঃমিলন হইবে না। 
অতএব এ জ্ঞান প্রতাক্ষমূলক | 

শে মত, হুর্বট ম্পেন্দরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু 
তিনি বলেন যে এই প্রতাক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আশাদিগের 
নিজপ্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়। আমার পূর্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত 
সংস্কার, আম তাহা কির়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি থে 


জ্ঞান । ১৭৭ 





শা ্প্পীসপাপাসপাপ্প 


সেই সকল স'স্কার লইয়া জন্িয়াছি এমন নহে-_তাহা হইলে 
সগ্ঠঃপ্রহ্ুত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ 
আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্র্গত ) আছে; প্রয়োজনমত 
সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে । এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে 
আঁভাস্তবিক বা সহজ জ্ঞান স্পেন্সরের মতে তাহা পুর্বপুকষ- 
পরম্পরাগত প্রত্যক্ষঙ্াত জ্ঞান। 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
স্পেন্স এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সদর্গন করিয়াছেন যে, 
ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (১) 


শপ পি? শা পে স্পা শা শীত ৯ ০ শ্াশাীশী শি নিশি ০৩ ৮১ শশা শশী শা কলি শা পা শশ্পাপ্পাপপপিসপস্পাপা | ৪ শা ও পেস 


(১) অনেকে কোঁমতেরব ৮৮০৭70৬৮৪9)119900৮৮ নামক 
দর্শনশান্ের নাষানুবাদে প্রত্তাক্ষবাদ লিখিয়। থাকেন । আমাদের বিবেচনায় 
সত জআ | বাহাঁকে “42 লহট00 2১50)5৮ বলে, অর্থাৎ ক, হুম 
মিল, ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যাত্ব। আসব! সেই অর্থেই 
প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি । 





পাংখ্যদর্শন | 


০০০০পসপ টি] সস 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


উপক্রমণিকা। 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলৈর মধ্যে বঙ্গদেশে ভায়ের 
প্রাধান্য । দেশীক্ব পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি ভাদৃর্শ 
মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখা বে কীর্তি 
করিয়াছে, তাহা অন্ঠ দর্শন দূরে থাঁকুক, অন্ত কোন শাস্ত্রের 
দ্বারা হইয়ীছে কি না, সন্দেহ । বইকাল হইল, এই দর্শনের 
গ্রকাশ হয়। কিন্তু অগ্তাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার 
নান! মৃত্তি বিরাগ করিতেছে । যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত 
অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাহার সম্যক্‌ 
জ্ঞান জন্মিবে না) কেন ন! হিন্দুসমাজের পু'্বকালীয় গতি 
অনেক দুর. সাংপ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান 
হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধায়ন 
করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন । 
সংসার যে ছুঃখময়, ছুঃখ নিবারণমাত্র আম্মুদিগের পুরুষার্থ, 
একধা! যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে এমন, 
বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধো হয় নাই। তাহার 
বীজ সাংখ্যদর্শনে। তত্লিবন্ধন, ভারতবর্ষে যে পরিগাণে বৈরা গ্য 


খখাদর্শন। ১? 





বন্ুকাল হইতে প্রবল, তেমন আত্ম কোন দেশেই নহে । সেই 
বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কাধ্যপরতন্ত্- 
তার অভাব আগাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়ের! 
নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণত মাত্র। যে 
অদৃষ্বাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহ! সাংখ্যজাত 
বৈরাগ্যের ভিন্নমৃত্ডি মাত্র । এই বৈরাগ্যপাধারণতা৷ এবং অনুপ" 
বাদিত্বের কূপাতেই ভারতবঞীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্তেও 
আধ্ধ্যভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল । সেই জন্ত অগ্তাপি 
ভারতবর্ষ পরাধীন | সেই জন্তই বহকাল হইতে এ দেশে সমা” 
জোননতি মন্দ হইয়া! গেষে অবরুদ্ধ হুইরাছিল। 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়! তন্ত্রের স্যষ্টি। সেই 
তান্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে । দেই তন্ধ্রের কৃপায় বিক্রম- 
পুরে বসিয়! নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ 
করিয়া) ধরন্মমচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ 
করতেছেন । মেই তন্ত্রের প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দুরে, 
তারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোৌড়া ঘোগী উলঙ্গ হহয়| কদধ্য 
উত্সব করিতেছে । সেই তন্ধের প্রসাদে আমরা ছুর্গোৎ্দব 
কবিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোট্রি লোক জীবন সার্থক 
করিতেছি । যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, 
কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে ; যখন হৃর্গী 
কালী উগন্ধাত্রী পুজার বাছ্ শুনি, আমাদের সাংখ্যদরশন 
মনে প্পড়ে। 

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। 
ভারতবর্ষের পু্রাবৃত্ত,মধ্যে মে সময়টি সব্ধাপেক্ষা বিচিত্র এবং 


১৮৬ বিবিধপ্রবন্ধ | 


শি পো ৯ শিপ পপ কিশিপাপপপসপপ পাশ লা সপ পাপা আছ ৮ শা রিপা শপিত পপর 





সৌষ্টব-লক্ষণযুক্ত, সেই সম্য়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভাবতভূমির 
প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দৃরীরুত হইয়া, সিংহলে, 
নেপালে, তিব্বতে, চীনে, বন্ধে, শ্যামে, এই ধর্ম অদ্যাপি 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । সেই বৌন্বধর্ম্নের আদি এই সাংখাদশনে । 
বেদে অবজ্ঞ।, নিন্বাণ, এবং নিবীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম এই তিনটি 
নুতন; এই ঠিনটিই এ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক 
কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধধণ্ম এবং সাংখ্য 
দর্শন” ইতি গ্রবন্ধে প্রতিপন্ন কব! হইয়াছে যে, এই তিনটিরই 
মূল সাংখ্যদর্শনে। নিব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। 
বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকান্তে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার 
আভতম্বর অনেক । কিন্ত সাখ্য প্রবচনকার বেদের দোহাই দিয় 
শেষে বেদের মুলোক্ছেদ করিয়াছেন । * 

কথিত হইগাছে যে, যত লোক বৌদ্ধধন্মাবলন্বী তত 
সংগ্যক অন্য কোন ধর্মাললম্বী লোক পুথিবীতে নাই। সংখ্য 
সম্বন্ধে ঘাট ধর্মাবলম্বীরা তংপরবন্ঠা। সুতরাং যদি কেহ 
জিপ্তাসা করে, প্রখিবীতে অব্তার্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্ধাপেক্ষ। 
অধিক লোকের জাবনের উপর প্রভৃত্ব করিয়াছেন, তখন 
আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তংপরে খ্রীষ্টের নাম করিব । 
কিন্তু শাকাপিংহেব সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করতে হইবে। 


* বৌদ্ধধন্দ্দ ঘে সা'খ্যমূলক। তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দ্রিবার স্থান 
এ নছে। 
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অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা! যাইতে পারে ধে, পৃথিবীতে যে 
সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ হুইপ্লাছে, সাংখ্যের স্তায় কেহ বনু 
ফলোত্পাদক হয় ন্কাই। 
সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহ৷ স্থির 
করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পুর্বে প্রচারিত 
হুইয়াছিল। কিন্বদস্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা । 
এ কিনবদণ্ীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 
কিন্তু তিনি কে, কোন্‌ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইন্থাই বল! 
যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্লই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক ম্মরণ বাধিবেন, যে আমরা 
“নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি প্রণীত 
যোগশান্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়। থাকে । এ প্রবন্ধে তাহার 
কোন কথ! নাই। 
সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন 
সাংথ্য গ্রন্থ দেখা যার না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই 
কাপিলহ্ুত্র বলেন, কিন্ত তাহা কখনই কপিল প্রণীত নহে। 
উহা যে বৌদ্ধ, স্তায়, মীমাংসা! প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে 
প্রনীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এ গ্রন্থমধ্যে আছে। এ 
সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে থগুন কর! দেখা যায়। তত়িনর 
সাংখান্রান্ধ্িকা, তত্ব, সমাস, ভোজবার্তিক, সাংখ্যপার, সাংখ্য- 
* প্রদীপ? সাংখ্যতত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রল্ছর 
ভাষ্য টাক! গ্রভৃতি বুল গ্রন্থ অপেক্ষা রুত আ্মভিনব ।: কপিল, 
অর্থাৎ লাংখা দর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মর্ড, তাহাই 
৯৬ : 
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আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য ; এবং যাহা! কাপিলঃ+ 
সুত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমর! অবলম্বন করিয়।, অতি 
সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনের স্ুল উদ্দেশ্ত বুঝাইয়া দিবার যত 
করিব। আমরা মাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের 
মত, এমত বৈবেচনা! কেহ না করেন। যাহ! কিছু বলিলে 
সাৎখোর মত ভাল করিয়া বুঝ] যায়, আমরা তাহাই বলিব। 

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার স্থখের 
সংসার। আমর! স্থখের জন্ত এ পৃথিবীতে প্রেরিত হুইয়াছি। 
যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য স্থষ্ঠ হইয়াছে । জীবের 
নথ বিধান করিবার জন্তই স্থ্টিকর্তী জীবকে স্থষ্ট করিয়া- 
ছেন। ত্যষ্ঠ জীবের মঙ্গলার্থ হ্প্টিমধ্যে কত কৌশল কে ন! 
দেখিতে পায়? 

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞ 
তাহারা বলেন, সংসারে স্থখ ত কই দেখি না-_-দুঃখে- 
রই প্রীধান্ত। স্বষ্টিকর্তী কি অভিপ্রায়্ে জীবের স্থ্টি করি- 
যাছেন তাহ! বলিতে পারি না- তাহা! মনুষ্যবুদ্দির বিচার্য্য 
নহে-কিস্ক সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের 
স্সখের অপেক্ষা অন্থথ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল 
নিয়ম "অবধারিত করিয়। দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়! 
চলিলেই কোন ভ্রঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্তেই এত 
ভঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈবন এমন সকল নিয়ম 
করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন কস বায়” 
এবং তাহা লঙ্নর প্রবৃত্তিও অভি বলবতী করিয়৷ দিয়া 
£েন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাহার 
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অভিপ্রায়, এ কথ! কে বলিবে? মাদক দেবন পরিণামে? 
মনুষ্যের অত্যন্ত হুংখদায়ক-তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি: 
মণুষ্যের হৃদয়ে বেম্পিত হইয়াছে কেন? এবং মাদক- 
সেবন এত হ্থৃসাধা এবং আশুলুথকর কেন? কতকগুলি: 
নিম্নম এত সহজে লঙ্ঘনীক্প বে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় 
কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের 
পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইজ়্াছে যে, অনৈক সময়ে মহৎ অনিষ্ট- 
কারী কার্বণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে 
আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তার্দি রোগের বিষবীজ 
কখন আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমর! জানি- 
তেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে বে, 
তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্ত সে 
নিম্নম কি, তাহ! আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলা- 
উঠা রোগ কেন জন্মে, তাহ! আমর! এ পর্যন্ত জানিতে 
পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে 
কত ছুঃখ পাইতেছে। বদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়! 
নিয়মটি 'জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামন। 
কোথা? পণ্ডিত পিতার পুন্র গণ্মূর্খ;) তাহার মূর্খতার 
যন্ত্রণায় পিতা বাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন । মনে কর, 
শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রট স্ুলবুদ্ধি 
লইয়াইু তৃমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় 
“পুত্রের মস্তি অসম্পূর্ণ এ নিয়ম কি কখন মন্ুষ্যবৃদ্ধির 
আয়ত্ত হইবে? মনে কর ভবিষ্যতে হইুবে। তবে যত 
দিন সে,নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল; তত দিন থে মহুস্য- 


১৮৪ বিষিধগ্রবন্ধ। 


জাতি ছুঃখ পাইবে, ইহা স্ৃপ্তিকর্তীর অভিপ্রেত নহে, কেমন 
করিয়া বলিব? 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা! করিতে পারিলেও 

£খ পাইৰ না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন 

করিতেছে, আর এক জন ছুঃখভোগ করিতেছে । আমার 
শ্রিয়বন্থু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন, আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণা ভোগ করিলাম । 
আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেমনদ আইন বা মন্দ 
রাজশাসন হইয়াছে আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহা- 
রও পিতামহ ব্যাধিপ্রস্ত ছিলেন, পৌজ কোন নিয়ম লঙ্ঘন ন। 
করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে, যে স্বাভী- 
বিক নিয়মান্ুবর্তী হওয়াতেও দুঃখ । লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে 
মাল্ণদের মত, ইনার একটি প্রমাণ। এক্ষণে স্থুবিবেচকেরা 
সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মা- 
নুসার়ে আপন আপন শ্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্য 
বৃদ্ধি হইয়া যহৎ অনিষ্ট ঘটিয়! থাকে । 

অতএব সংসার কেবল ছুঃখময়, ইহা! বলিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্য- 
দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল । 

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও. অঙ্ী- 
কার্ম্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প । কদাচ কেহ" 
সুখী, ৬ অধ্যায় ৭ সুত্র) এবং সথখ,ছুঃখের সহিত এপ মিশ্রিত 
যে বিবেচকের! তাহা! ছুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন।,( খী, ৮) 
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ছুঃখ হইতে তাঁদৃশ সুখাকাজ্ষা জন্মে না! (এ, ৬) অতএব 
ছঃখেরই প্রাধান্ত | 

হুতরাং মন্ুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেম্ত ছুঃখমোচন। এই 
জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সুত্র “অথ ত্রিবিধহুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি- 
বত্যন্তপুরুবার্থ£ 1” 

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহাঁরই পর্য্যা- 
লোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেগ্ত | ছুঃধে পড়িশেই লোকে 
তাহার একট নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাই- 
তেছ, আহার কর। পুজ্রশোক পাইয়াছ, অস্ত বিষয়ে চিত্ত 
নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংণ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে 
দুঃখ নিবৃত্তি নাই; কেননা আবার সেই সকল হুঃশের 
অন্ুবুত্তি আছে। তৃমি আহার করলে, তাহাতে তোমার 
আজিকার ক্ষুধ! নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা 
পাইবে। বিষরান্তরে চিন্ত বত করিরা, তুমি এবার পুক্র- 
শোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্ত পুজ্রের জন্য 
তোমাকে হয় তসেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরস্থ 
এরূপ উপায় সর্বর সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন 
হইলে, আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও 
তাহ! সছুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্ত বিষয়ে 
নিরত হইলেই পুভ্রশোক বিস্থৃত হওয়া যায় না। ১১ অধ্যায় 
৪ হত্রষ্) * 
" তবে এ সকল ছুংখ নিবারণের উপায় নহে। অশধু- 
নিক বিজ্ঞানবিৎ কোঁম্তের় শিষ্য বলিবেন? তবে আর হুঃথ 
নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক 


১৮৬ বিবিধপ্রবন্ধ ৷ 





করিলেই অগ্ি নির্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনজ্$- 
লিত হইতে পারে বলিয়! তুমি ঘদি জলকে অগ্রনিনাশক না বল, 
তবে কথা ফুরাইল। তাহ। হহলে দেহধ্বংঞ ভিন্ন আর জীবের 
ছুঃখনিবৃন্তি নাই। 

সাংখ্কার তাহাও মানেন না। তিনি জম্মান্তর মানেন, 
এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্ত ভাছে ভাবি, এবং জরা1- 
মরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও ছুঃখনিবারণের উপায় 
বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়, ৫২-_-৫৩ স্যত্র) আত্মা, 
বিশ্বকাঁরণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে ছুঃখনিবৃত্তি বলেন না, 
কেন না ষেজলমপ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে । (ই, ৫৪) 

তবে ছুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই ছুঃখনিবৃত্তি । 

অপবর্গই বাকি? “দ্বয়োরেকতরস্ত বৌদাসীন্যমপবর্ণঃ (৮ 
( তৃতীর নধ্যাম্ম ৬৫ স্ত্র ) সেই অপবর্ণ কি, এবং কি প্রকারে 
তাহা প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহ! পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব । 
“অপবর্ণ* ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিম্না পাঠক দ্বণা করিবেন 
না। যাহা প্রাচান, ভাহাই যে উপধর্শমকলক্কিত, ব! সর্ব জন- 
পরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন ন1। বিবেচক দেখিবেন, 
সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অপার বৃক্ষে এমন স্থায়ী 
ফল ফলিবে কেন? 


বিষেক। ১৮৭ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ |--বিবেক। 





আমি যত ছঃখ ভোগ করি--কিত্ত আমি কে? বাহা- 
প্রকৃতি তিন আর কিছুই আমাদের ইন্ত্রিয়ের গোচর নহে। 
তুমি বলিতেছ, আমি বড় ছুঃখ পাইতেছি--আমি বড় সুখী । 
কিন্তু একটি মন্ুষ্যদেহ ভিন্ন, “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী 
দেখিতে পাই না । তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই 
কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই 
স্থথ দুঃখ তোগ বলিব? 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে ) 
কিন্ত তৎকালে তাহার স্থখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখ! 
যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি 
দুঃখী । * তবে তোমার দেহ ছুঃখভোগ করে না। যে ছুঃংখ 
ভোগ করে, সে স্বতন্তত। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি 
নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অত্তএব দেখা যাইতেছে ঘে, «ই 
জগতের দিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিযগোচর নহে, এবং সুখ 

» দুঃখাদ্বির ভোগকর্তী | যে স্থখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা,সেই আম্মা । 

সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ । পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহ! কিছু 
আছে, তাহ প্রর্কৃতি । 


১৮৮ বিবিধপ্রধন্ধ। 


সপ পপ পপ সপ সপ স্পা সস | পপ শপ পাস স্ম 
্‌ 


আধুনিক মনস্তত্ববিদেরা কহেন, যে আমাদিগের সখ 
ছুঃখ মানিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানমিক বিকার কেবল 
মস্তিফ্বের ক্রিয়া মীত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, 
বিদ্ধ স্থানস্থিত ন্নামু তাহাতে বিচলিত হইল--সেই বিচলন 
মস্তি পর্যযস্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের ষে বিকৃতি হইল, 
তাহাই বেদনা । সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, * মানি, 
তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল, সেই আত্মা ।” 
এক্ষণকার অন্য দম্প্রনায়ে মনস্তত্ববিনেরাও প্রায় সেইবপ 
বলেন । তাহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই স্থখ দুঃখ বটে, 
কিন্ত মস্তি আত্মা নহে। ইহা আম্মার ইন্ছিয় মাত্র। এ 
দেশীয় দার্শনিকের! যাহাকে অন্তপিন্ট্রিয় বলেন, উহার 
মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন। 

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ! কিছ তুঃখ ত শারীরাদিক। 
শারীরাদিতে বে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই । যাহাকে 
ম'ননিক হৃঃখ বাল, বহাপনার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে 
তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ । 
তাহা শ্রবণেন্ধিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার 
ডূুঃখ। অতএব প্ররুতি ভিন্ন কোন ছুঃখ নাই। কিন্ত প্ররুতি 
ঘটিত হুঃখ পুরুষকে বর্তেকেন? “« অসঙ্গোয়ম্প,কষঃ |” 
পুরুব এক, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে । (১ অধ্যায় ১৫ 
সুত্র) অবশ্থাদি। সকল শরীরের, আত্ম নহে .. (ও, 
১৪.লুত্র ) “ন বাহা- স্তরয়োরপরজ্যোপরঞ্রক ভারোহপি 
দেশব্যবধানাৎ শ্রন্নহ্থপাটলিপুত্রস্তয়োরিব ।৮ বাহা এবং 
আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই, কেন 


বিবেক। ১৮৯: 


ডি টিটি ভিতর ডি টির রিনার 
না তাহা পরম্পর সংলগ্ন নহে ) দেশ ব্যবধানবিশিষ্ট। ঘেমন 
একজন পাঁটলীপুল্রনগরে থাকে, আর একজন ্রত্বনগরে 
থাকে, ইহাদিগের *পরম্পরের ব্যবধান তদ্রপ। তবে পুরুষের 
£খ কেন? 

* প্রকৃতির সহিত সংযোৌগই পুরুষের ছুঃখের কারণ। 
বাহে আন্তরিকে, দেশব্যবধান আছে বটে, কিস্তু কোন 
প্রকার সংযোগে নাই, এমত নহে। যেমন স্ফা্টিকপাত্রের 
নিকট জবা কুম্থম রাখিলে, পাত্র পুণ্পের বণবিশি্ট হয় 
বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বল 
যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান 
থাঁকিলেও পাত্রের বর্ণ বিরত হইতে পারে, ইহাও সেই- 
রূপ। এসংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে । স্থতরাং 
তাহার উচ্ছেদ হইতে পায়ে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হই- 
লেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের 
উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবাঁরণের উপায়। স্থতরাং তাহাই পুকু- 
ষার্থ। ণ্য্বা তত্ব! তছুচ্ছিত্তিঃ পুকুষার্থস্তহৃচ্ছিত্তিঃ পুরুষাথঃ। 
(৬১৭৯ 

ংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক 
হয়, যদি আত্মাই সুখ ছঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহ- 
নাশেয় পথেও থাকে, ষদি দেহ হইতে বিষুক্ত আত্মার সুখ 
দুঃখাদ্ি ভোগের সম্ভাবন! থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল 
“কথা! এযথার্থ বলিক্া শ্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই 
* যদি” গুলিন অনেক। আধুনিক গৃজিটিবিউই এখনই 
বলিবেন।)- 


১৯৬ বিবিধপ্রবন্ধ । 





১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ ? 
শারীরতত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ 
বিশেষই আত্ম 

২য়। আত্মাই যে সুখ ছুঃখভোগী, রা বা প্রমাণ 
কি? প্রকৃতি স্থখ ছুঃখভোগী নহে কেন ? 

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্ম! থাকিবে, তাহা ধর্ম 
পুস্তকে বলে; কিন্তু তত্তিন্ন অণুষাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার 
নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে ; 
দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না । 

৪র্থ। দেহধ্ব'সের পর আত্মা থাকিলে) তাহার যে 
আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু- 
মাত্র প্রমাণ নাই। 

অতএব ধাহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন,তীহা- 
রাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহা 
হইবে, এমত ৰিবেচনায় আমরা! সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই 
নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহা, ছুই সহস্র ৰসর পর্বে তাহা 
আশ্চর্য আবিষ্কিযা। সেই আশ্যধ্য আবিষ্কি য়া কি, ইহাই বুঝান 
আমাদিগের অভিপ্রায় । 

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ । 
তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা । কিন্ত কোন্‌ প্রকার 
বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হুয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে অবিবেক 
সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি পুরুষ 
সম্বন্ধীয় জানঘারাই মোক্ষ লাভ হয়। 


বিবেক । ১৯১ 


সি সপ শি টি স্এো 


অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সত্যতার মু কথা, 
/ ভানেই শক্তি ” ( [০915955 19 7০৮6) ; হিন্দুসভ্য- 
তার মূল কথা, “ জ্ঞানেহ মুক্তি।” দুই জাতি, দুইটি পৃথর্‌ 
উদেশ্ানুদন্ধানে একপাথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের 
শক্ত পাইয়াছেন__আমবা কি মুক্তি পাইস়্াছি? বস্তওঃ এক 
াত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, তাহাতে সনোহ নাই। 
ইউরোপীয়ের। শক্তির অনুসারী, ইহাই তাহাঁদিগের 
উন্নতির মূল। আমর! শক্তির প্রতি যত্বহীন, ইহাহ আমা- 
দিগের অবনতির মূল। হুউরোপীয়াদ্রগের উদ্দেশ প্রাহক ; 
তাহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্ত পারাতরক-- 
তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি. 
না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। 
কিন্ত জ্ঞানহ মুক্ত, এ কথা সতা হইলেও ইহাঁক 
দ্বার ভারতবধষের পরম লাত হইয়াছে ঝলিতে হইবে। 
প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াত্মক প্রাচীন আর্য্যেরা প্রার্ক- 
তিক শক্তির পূজ। একমাত্র মন্লোপায় বলিয়া! জানিতেন। 
প্রারুর্তিক শক্তি সকল অতি প্রবল, হির, অশাসনীয়, 
রুখন মহামঙ্গলকর, কখন মহ অমঙ্গলের কারণ, দেখিয় 
গ্রথম জ্ঞানীর! তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ মরু, অগ্গি 
প্রভৃতি দেবতা কল্পন করিয়া তাহাদিগের স্তৃতি এবং উপা- 
সনা *কর্রন । ক্রমে ঠাহাদিগের গ্রীত্যর্থ যাগ যক্ঞাদির 
* বড় প্ররলতা। ভুইলি। অবশেনে সে সকল যাগ যজ্ঞাদিই 
মনুষ্যের প্রধান কার্ধ্য এবং পারত্রিক সুষ্চের একমাত্র উপাদ্ব 
রিয়া, « লোকের এরমা্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িলী। লাস্ত 


১৯২ বিষিধ প্রবন্ধ! 
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সকল কেবল তৎসমুদ্বায়ের আলোচনার্থ সই হইল--প্রকত 
জ্ঞানের প্রতি আর্ধাজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিবৎ, আধরাযক, এবং সুত্রগ্রস্থ 
সকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপৃর্ণ। যে কিছু 
প্রকৃত ভ্তানের চর্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুসঙ্গিক 
বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান 
এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি 
হইল না। কর্ন মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত 
থাকাতেই এরূপ ঘটিস্বাছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার 
অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের 
প্বাধীনতা, একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল । মনুষ্য বিবেকশূন্ত 
মন্তরমুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়। উঠিল? 

সাংথাকার বলিলেন, কর্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান 
পুরুধার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুবার্থ। জ্ঞানই যুক্তি । কর্ম পীড়িত 
ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। 


স্থষ্টি। ১৯৩ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । _স্থ্ি। 
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* অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ, জগতের 
আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শ- 
নিকেরা সে তত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ 
করিয়াছেন । 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই ষে, জগৎ স্থষ্ট, কি 
নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার শ্জন 
করিফ্াছেন ? 
আঁধকাঁংশ লেকের মত এই যে, জগত স্যষ্ট, জগৎকর্া 
একজন আছেন। সামান্ত ঘট পটাদি একটি কর্তী ব্যতীণ্ত 
হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই ইহা কি 
সম্ভযে £ 
আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহারা বলেন 
যে, এই জগৎ যে স্থষ্ট বা ইহার কেহ কর্তী আছেন, তাহা 
বিবেচন1 করিবার কারণ নাই। ইহাঁদের সচরাচর নাস্তিক 
বলে, কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মুঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচ1- 
রের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তেই 
বিচারঅত্যন্ত দুরূহ,এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন 
* প্রয়োজন নাই। 
তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, গ্ষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
একটি পৃথক তত্ব, সৃষ্ট প্রক্রিয়া! আর একটি পৃথক তত্ব। ঈশ্বর- 
১৭ 
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বাদীও বলিতে পারেন যে,.“আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু স্থটিক্রিয়া 
মানি ন!। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা,াহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, 
[নয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিত্বে পারি না ।” 

এক্ষণকার'কোন কোন খুষ্থীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার 
মধ্যে কোন্‌ মত অবথার্থ,। কোন্‌ মত বার্থ, তাহা! আমরা! 
কিছুই বলিতেছি না । যাহার যাহ! বিশ্বাস,তদ্বিরুদ্ধ আমাদের! 
কিছুই বক্তব্য নাই। আবাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য 
যে, সাঙ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। 
সাঙ্খকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা! পশ্চাৎ বলিব। 
কন্ত তিমি “দর্ববিৎ সব্বকর্তী” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ 
নানয়াও তাহাকে স্থষ্িকর্তী বলেন না; স্ষ্টিই মানেন না। 
এই জগত প্রাকৃতিক ক্রির়। মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন। 

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ)) (গ)র কারণ (ঘ), 
এইরূপ কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবগ্ঠ 
একগ্থানে অন্ত পাওয়া বাইবে; কেন না কারণ শ্রেণী কগন 
অন্ত হইতে পারেন! । আম যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা! 
অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে 
সেই বীজ অন্তবৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষ আর 
একটি বীজে জন্মিরাছিল। এইরূপে অনস্তানুসন্ধান করিলেও 
অবগত একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে । এইরূপ জগতে 
যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধঞ্টন বন্ধ হইবে, “সাঙ্থ্য' 
কার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১৭) 

জগডৎপত্তি গশ্থন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, য়ে মূল কারণ 
ধাছাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব সংসার কি 


ই 


জ্ষ্টি। ১৯৫ 
এ 5855555 
প্রকারে এই বপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাধ্যকারের উত্তর 


এই 7 
এই জাগতিকণপদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার, 
১। পুরুষ। 
* ই। প্রকৃতি । 
"৩ মহত্। 
৪1 অহঙ্কার । 


৫) ৬ ৭১৮১ ৯। পর্চতন্মাত্র। 
১৯১ ৯১১ ১২১৯৩১ ১9) 3১৫) ৯৬, ১৭১ ১৮১ ১৯) ২৬! 
'একাদশেক্রিয় । 
২১, ২২, ২৩, ২৪১২৫ স্থুলভূত | 
ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থুলভূত। পাঁচট 
কর্মেন্ছিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্ছ্িয়, এবং অন্তরিক্ত্িয়, এই একাদশ 
ইন্দ্রির়। শব্খম্পর্শ জপ বুদ গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। «আমি, 
জ্ঞান, অহঙ্কার । মহৎ মন ।* 
স্বলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে 
পাই, এজন্য শব আছে। আমর! দেখিতে পাই, এজন দৃশ্য 
অর্থাৎ ব্ূপ আছে ইত্যাদি । 
অতএব শবম্পর্শাদির অন্তিত নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ 
'মি শুনি, ্ূপ আমি দেখি। তবে “আমিও” আছি । অত- 
“এব তু্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। 
* আমি আছি কেন বলি? আঁমার মনে ইহ! উদয় হই- 
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শশার 
কাছে, সেই জন্ত । তবে মনও আছে (0০210 2780 5512.) 
অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব শ্থিবীকত হইল । 

মনের সুখ হঃখ আছে। গ্ুখ হুঃখের করণ আছে । অত- 
এব মূল কারণ গুকৃতি আছে। 

সাঙ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে 
অহ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদ্‌্শেক্দ্রিয় পঞ্চ- 
তন্মাত্র হইতে স্থুলভূত। 

এ তত্তবের আর বিস্তারের আবশ্তক নাই। একাঁলে ইহা! 
বড় সঙ্গত বা অর্থঘুস্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অশ্ম- 
দেশীয় পুরাণ সকলে যে স্থষ্টিক্রিয়! বর্ণিত আছে তাহ। এই 
সাঞ্ঘের মতে ব্রদ্দাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র । 

বেদে কোথাও সাঙ্ঘ দর্শনান্ুবারী স্ষ্টি কথিত হয় নাই। 
খথেদে,। অথর্ববেদে, শতপথব্রাঙ্গণে স্ষ্টি কথন আছে, কিন্ত 
তাহাতে মহদ।দির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টি কথন 
ঘআছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরূপ । কেবল পুরাণে 
'আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরেও অস্ততঃ বিষু, 
ভাগৰত এবং লিঙ্গ পুনাপ্রের পুর্বে সাঙ্খ্যদর্শনের স্থষ্টি । মহা- 
ভারতেও সাজ্ঘ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহীভারতের কোন্‌ অংশ 
নৃতন, কোন্‌ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত কর! ভার । কুমার- 
সম্তবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্ষস্তোত্র আছে তাহ! সাম্খ্যান্থকারী । 

সাঁধ্য-প্রবচনে বিষু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই । ০পুরাণে 
আছে, পৌরাণিকেরা নিন্রীশ্বর সাঙ্যন্কে আপন ফলামত 
করিস! গড়িয়া লইয়াছেন। 





নিনীশ্বত্বতা | ১৯৭ 





চতুর্ধ পরিচ্ছেদ !--নিরীম্বরতা | 


গাখাদর্শন নিরীশ্বর বলির! খ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, 
যে সাথ্য মিরীশ্বর নহে । ডার্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। 
অক্ষমুলর, গুই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার মত 
পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কুসুমাঞজলিকর্তী উদব- 
ম[চার্ধ্য বলেন, ধে পাঙ্যমতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। 
অতএব তীাহাৰ মতেণড লাঙ্খ্য নিরীশ্বর নহে। সাঙ্ঘ্যপ্রবচনের 
ভাষ্যকার বিজ্ঞনতিক্ষুও বলেন, যে ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা 
কাপিল সুত্রের উদ্দেপ্ত নহছে। অতএব সাঁঙ্খাদর্শনকে কেন 
নিরীর্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা ধাউক। 

সাঙ্খ্প্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সুপ্র এই কথার 
মূল। লে সত এই) “ঈশ্বরাপিদ্ধেঃ |» প্রথম এই স্থতটি 
বুঝাইব। 

স্ত্কার প্রমাণের কথা বলিতৈছিলেন। তিনি বলেন প্রমাণ 
ভ্রিবিধ) প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শদ। ৮৯ সুত্রে প্রতাক্ষের 
লক্ষণ খীলিলেন, গ্যৎ সন্বদ্ধং সত্তদ।কারোলেেখিবিজ্ঞনং তং 
প্রত্যর্সম্‌।ঃ অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, ভাহ। প্রত্যক্ষ হইতৈ 
পারেনা । এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে । ঘঘাগিগণ 
ঘোগবলে *অসন্বঙ্ধও প্রুত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০৯১ স্থত্রে 


১৯৮ 'বিবিধপ্রষন্ধ | 
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সত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন । দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বক্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। 
স্ত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিগ্ধ নহেন--ঈশ্বর 
আছেন, এমত কোন প্রাণ নাই--অতএব তাহার প্রত্যক্ষ 
সম্বদ্ধে না বণ্তিলে এই লক্ষণ হুগ্ত হইল ন।। জাহাতে ভাষ্যকার 
বলেন যে দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর 
ন্বাই, এমত কথা বল। হইল না। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বজিতে হইবে। 
এনত নাস্তিক বিরল, বে বলে যে ঈগ্বর নাই । যে বলে যে ঈশ্বর 
আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়। 

যাহার অপ্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং বাহার অনস্তিত্বের 
প্রমণ আছে, এই ছুইটি পৃথক বিষয় । রক্তবর্ণ কাকের অস্তি- 
তের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন 
প্রমাণ নাই॥। কিন্তু গোলাকার ও চতুফোণের অনম্তিত্বের 
প্রমাণ আছে । গোলাকার চতুক্ষোণ মানিব না ইহ! নিশ্চিত ১ 
গকন্ত রক্তবর্ণ কাক মানিব কিনা? তাহার অনন্তিত্বেরও 
প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু ত।হার জন্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। বেখানে 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিক না। অনস্তিত্েক প্রষাণ 
নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রন্নাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিক 
না। অন্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই, প্রত্য- 
য়ের প্রকৃত নিরম ৷ ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস তাহাল্ভ্রাপ্তি। 
“ক্ষোন পদার্থ আছে এমত প্রমাণ নাই ব্$ট, কিন্তু থাকিলে 
থাকিতে পারে,” ইহ1 ভাবিগ্না যে দেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা 
করে সে ত্রাস্ত। 


' নিরীশ্বরত1। ১৯৯ 


শা 


অতএব নাস্তিকের! ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত হইলেন + ধাহারা' 

কেবল ঈশ্বরের অগ্তিষ্বের প্রমাণাভাববাদী,--্তীহারা বলেন 
ঈশ্বর থাকিলে থা্কতে পারেন;_-কিস্ত আছেন এমত কোন 
প্রমাণ নাই। 
* অপর শ্রেণীর নাস্তিকের বলেন, যে ঈশ্বর আছেন, শুধু 
ইহারই প্রমাণাঁভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই তাহারও প্রমাণ 
আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী | 
একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল ঈশ্বর নিরা- 
কার, অথচ .চেতনাদি মানসিক বুভিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় 
দেখিয়াছ যে চেতনার্দি মানমিক বৃত্তি সকল শরীর হইতে 
বিষুক্ত ? যদি তাহা! কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, 
নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, 
অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা! মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাস্তিক । 

“ঈপ্বরাসিদ্ধেঃ।৮ শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, 
সাঙ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্ত তিনি 
অন্তান্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ব করিয়াছেন, যে 
ঈশ্বর নাই। 

সে প্রমাণ কোথাও ছুই একটি হত্রের মধ্যে নাই ৷ অনেক- 
লি স্ত্র একত্র করিয়া, সাঙ্খাপ্রবচনে ঈশ্বরের অনত্থিত্বসন্বন্ধে 

' ঘাহাঞ্কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ম সবিস্তান্ধে বুঝাইতেছি । 

- শতনি বলেন ষ্বে ঈশ্বর অলিদ্ধ (১, ৯২) প্রমাণ*“নাই 
ধলিয়ই অসিদ্ধ (প্রমাণাতাবাৎ ন তখ্খসিদ্ধিঃ | ৫১) ১০)। 
সাধ্যমত গ্রমাণ তিন প্রকার, প্রত্াক্ষ। অনুমান, শব্ব। প্রত্য 





২৯৬ বিবিধপ্রবন্ধ। 
০228481258৯ 
ক্ষেরত কখাই নাই। কোন বস্তর সঙ্গে যদি অন্য বস্তর নিত্য 
সন্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান 
কর! যায় । কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কান নিত্য সম্বন্ধ 
দেখা ধায় নাই ; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের দিদ্ধি হয় 
মা । (সন্বন্ধাভাবান্াভুমানম্‌। ৫১ ১১) | 

বদ্দি এই সুত্র পাঠক না! বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু 
বুঝাই! পর্বতে ধম দেখিয়া তুমি সিঙ্ধ কর। যে তথায় 
অশ্তি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে 
ধম দেখিয়া, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া । 
অর্থাৎ অগ্রির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিকা। 

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের 
প্রপিতামহের করটি হাত ছিল, তুমি বপিবে ছইটি। তুমি 
স্তাাকে কখন দেধ নাই--তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার 
ছুইটি হাত ছিল? বলিবে মান্ুবমাত্রেরই ছুই হাত এই জন্য । 
অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই 
জন্কা | 

এই নিত্য সম্থন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের এফমাত্র কারণ | 
যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, পেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে 
পাধে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ 
আছে, যেন্তাহা হইতে ঈশ্বরান্তরমান করা যাইতে পারে ? 
সাঙ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না। 

তভীষ্ব শ্রমাণ, শব্ধ । আগ্ত বাক্য শব [স্ক্দেই আক্বোপ- 
দেশ। সাঙ্ঘকার লেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, 
বরং ধেদে ইহাই আছে.ষে সৃষ্টি. প্ররূততিয়ই ক্রিকস।, ঈশ্বরর ত 
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পপ পাশ ক লিপি ৮ শিপ লিপ 


রর 3225-5252 
নহে (শ্রতিবপি প্রধান কার্ষ্ত্বম্ত । ৫১১২) কিন্তু বিনি 
বেদ পাঠ করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা । 
এই আশঙ্কায় সাঙ্থ্যকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেধ 
আছে, তাহ। হয় মুক্তাত্বার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার 
(মিঙ্ৃস্ত) উপাসন। (মুক্তাত্মনঃ প্রশংস1 উপাসা সিদ্ধম্ত বা । ১১৯৫) | 

ঈখবরের অস্তিত্বের প্রনাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়্াছেন'। 
ঈশ্বরের অনন্তিত্ব স্থন্ধে যে প্রমাণ দেখাইরাছেন, নিয়ে তাহার 
সম্প্রসারণ কর! গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? ধিনি স্থস্টিকর্তী এবং পাপপুণ্যের 
ফলবিধাতা। যিনি স্থষ্টিকর্তী তিনি মুক্ত না বন্ধ? যদি মুক্ত 
হয়েন, তবে তাহার স্থজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর ঘধিনি 
মুন্ত' নহেন বন্ধ ,_-তাহার পক্ষে অননস্তজ্ঞান ও শক্তি সগুবে 
না। অতএব একজন স্ষষ্টিকর্তী আছেন ইহা অসম্ভব। 
মুক্তবদ্ধয়োরন্থ তরাভাবান্ন ততৎ্সিদ্ধিঃ (১৯৩) উভয়থাপ্যসৎক রত্বম্‌ 
(১১৯৭ )। 

স্থষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই | পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে 
মীমাংসাঁ করেন, যে যদি ঈশ্বর কম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে 
তিনি অবশ্ঠ কর্ম্মানুঘায়ী ফলনিম্পত্তি করিবেন, পুণের শুভ 
ফল পাপের অশুভ ফল অবগ্ঠ প্রদান করিবেন । যদি তিনি 
তাহা ন। করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিম্পত্তি করেন, তবেকি 

-প্রকটরপ্ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া 

-শ্ষঞ্ $বধান না করেন, অবে আত্মোপকারের জন্ত কল্পাই 
সম্ভব । তাহা হইলে তিনি সামান্থ লেটুৃকক রাজার স্তাস 
আত্মোপ্কারী, এবং স্থুখ ছুঃখের অধীন। যদি "তাহ! ন। 





০০ ০০০০৬১০ 


হণ বিবিধপ্রবন্ধ | 


কস সপ | আপিল পাপী পাপন 








হইয়া কর্মাস্যায়ীই ফলনিম্পত্তি করেন, তবে কেন কর্দ্কেই 
ফলবিধাতা বল না? ফলনিম্পত্তির জন্য আবার কন্মের উপর 
ঈশ্বরানুমামের প্রয়োজন কি ? 

অতএব সাঙ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ 
[তিনি বেদ মানেন। 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা! আমর] পর 
পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাঙ্ঘের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ ধর্খের 
পূর্বস্চচনা বলিয়। বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সন্বন্ধে সাজ্থ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। 
পুর্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। 
এ কথা বলিবাব কিছু একটু কারণ আছে। ভূ, অ, ৫৭ স্যত্রে 
স্ত্রকার বলেন, “ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধী”। কি প্রকার 
ঈশ্বর ? “সহি সর্ববিৎ সর্ধকর্ভী,৮ ৩:৫৬ । তবে সাঙ্ঘয নিরীশ্বর 
হইল কই? 

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর স্বন্ধে উক্ত হয় নাই । সাঙ্ঘয- 
কার বলেন জ্ঞানেই যুক্তি আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণো, 
অথব। সত্ববিশাল উদ্ধলোকেও মুক্তি নাই, কেননা তথা হইতে 
পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি ছুঃখ আছে । শেষ এমনও 
বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই, কেন 
ন। তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুথ্নের ম্তায পুনরুখ।ন আছে 
(৩, ৫৪)। দেই লর়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে 
তিনি “সর্ববিৎ এবং সর্বকর্তা ।” ইহাকে বুদ ঈশ্বর নলিতে 
চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ । কিন্ত ইনি জগবস্্্ট বা বিধাতা 
নহেন । “সর্ববকর্তী” অর্থে সর্বশক্তিমান, সর্ধস্থত্টিকাকুক নহে । 


বেদ । ২৪৩ 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_-বেদ। 





আমরা পূর্ে বলিয়ান্ছি, সাংখ্য প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন 
না, বেদ মানেন । বেধ হয় প্রথিবীতে আর কোন দর্শন বা 
অন্ত শান্তর নাই, যাহাতে ধর্ম পুস্তকের প্রামাণ্য ত্বীকার করে 
অথচ ধর্ম পুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব 
জ্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিশ্বয়- 
কর পদ্রার্থ। আমর! এবিষয়টি কিঞ্চিং সবিস্তারে লিখিতে 
ইচ্ছা করি। 

মনু বলেন, বেদ শব্ষ হইতে সকলের নাম, কর্দা, এৰং 
অবস্থা নিন্সিত হইয়াছিল । বেদ" পিতৃ, দেবতা এবং মনুষোর 
চক্ষু ; অশক্য, অপ্রমেয় 7 যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহ! পররালে 
নিপল, বেদ ভিন গ্রন্থ মিথ্যা । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব্দ 
স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুব্বর্ণ, ব্রিলোক, চত্ুরাশ্রম, সকলই বেদ 
হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্ের পরম সাধন ; যে €বদজ্ঞ সেই, 
সৈনাপত্য, রাজ্য, দগুনেতৃত্ব এবং সর্বলোকাধিপত্যের যোগ্য । 
যে বেদজ্ঞ 9 যে আশ্রমেই থাকুকনা কেন, সেই ব্রন্মে লীন 
হওয়ার যোগ্য । যাহারা ধর্ম জিজ্ঞাস, বেদই তাহাদের পক্ষে 
নরম প্রমাণ । বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদিগেরও শরণ । যাহারা 
স্বর্গ বা আনস্ত্য কামন| করে, ইহাই ভাহাদিগের শরণ। 
যেবাদ্ধণ তিন লোর হুত্যা করে, যেখানে সেখানে থার, 


২৬৪ . বিবিধপ্রবন্ধ | 


উনি টির 





তাহার বদি বেন মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হর 

শতপথ ব্রাহ্মণ কর্টীন, বেদান্তর্গত সর্ধৃত। বেদ, সকল 
ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা । বেদই আছে। 
বেদ অস্থৃত। যাহা সত্য তাহাও বেদ । | 

বিষণ পুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তীন, 
বেদশব হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্তাত্র এ পুরাণে বিষুণকে 
বেদম, ও খগ.যজুঃ সামাত্বক বল! হইয়াছে । | 

মহাভারতে শাস্তিপর্কেও আছে, যে বেদশব হইতে সর্ব্- 
ভূতেষ্ব রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি। 

খকৃসংহিতার ও তৈত্তিরীর সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়- . 
নাচার্ধয ও মাধবাঁচার্ধ্য লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল 
জগতের নিম্ীণ হইরাছে । 

এইরূপ সর্বত্র বেদের মাহাত্ম্য । কোন দেশে কোন ধশ্ম 

গ্রন্থের, বাইবল, €োরাণ প্রত্থতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিম! 
কীর্তিত হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ষে বেদ এইরূপ সকলের পুর্বব- 
গামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা! কোথা হইতে আসিল। এ 
বিষয়ে মত ভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ 
নাই ।-_এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহ! নিত্য এবং অপৌ- 
রুষেয়। অন্ঠে বলেন যে ইহা! ঈশ্বরপ্রণীত সুতরাং স্য্ এবং, 
পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য ?বচিত্র্য ! সকলেই 
বেদ মানেন কিন্ত “বেদের উৎপত্তি সন্বন্ধে কোন ছুই খানি 
শাস্ীর গ্রন্থের এঁক্য নাই । যখ1--- 


বেদ। ২০৫ 


পিসী পানি 
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স্পা সস পট 


৮) খথেদের পুরুষ হককে আছে, বেন পুরুষ যজ্ঞ হইতে 

উৎপন্ন । 2 

(২) অথর্ব ধেদে আছে স্তস্ত হইতে, খগ্‌ বজুষ সা 
অপাক্ষিত হইয়াছিল । 
* (৩) অথর্ব বেদে অন্তত্র আছে যে ইক হইতে বেদের 
জন্ম। |] 

(৪) এ বেদের অন্তর আছে, খগ্বেদ কাল হইতে উংপন্ন। 

(৫) প্র বেদে অন্তত্র আছে, বেদ গাক্সভ্রীমধ্যে নিহিত । 
', (৬) শতপথ ব্রাহ্গণে আছে যে অগ্নি হইতে খক্‌, বাঘু 
হইতে" যজুষ, এবং ক্রধ্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তিঃ 
ছান্দোগ্য উপনিধদেও এরূপ আছে। এবং মন্গতেও তদ্রপ 
আছে। 

" (9) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্থত্র আছে, 'বেদ প্রক্তাপতি কর্তৃক 

স্থষ্ট হুইয়াছিল। 

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে বে প্রজাপতি 
'বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন । জল হইতে অগ্ডেব উৎপত্তি 
হব। , অও হইতে প্রথনে তিন বেদের উৎপত্তি। 

(৯) শতপধ ত্রাঙ্দণের অন্তর আছে যে বেদ মহাভূতের 
(ব্রন্গার) নিশ্বাস। 

(১) _ £তত্তিরীয় ব্রাহ্গণে আছে প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি 
করিকার্শতন বেদের সৃষ্টি করিযাছেন' 1০ 

(3১), বৃহদারণ্যক উপনিষদে অহন প্রজ্গাপতি বাণ সথষটি 
করিব! তন্থারা বেদাদি সকল, সৃষ্টি কখিমোম। 

(১২) শতবয ব্বদ্ষঞ্চেপুন আহহ বে মনঃলনগ হইতে 

৯৮, 


২০৯ বিবিধপ্রবন্ধ। 


শন | কিস শা 








পা 


বাক রূপ সাবলের দ্বারা, দেবতারা বেদ নী উঠাইয়। 
ছেলেন৭ , 

সে ঠতততিরীয় ্রান্মণে আছে, ফে বেদ প্রজাপতির 

শ্মশ্র।. ্‌ 
* (১৪) উক্ত ব্রান্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্দেরী বেদমাতা | 

*(১৫) বিষ্ুপুরাণে আছে, বেদ বন্াত্ মুখ হইতে উৎপন্ন । 
ভাগবত পুরাণে ও মার্কগেয় পুরাণেও এরূপ॥ 

(১৬) হরিবংশে,.আহে. গারত্রীদক্তৃত ব্রন্গতেজ্জোময় পুরু 
বের নেত্র হইতে খচ্‌ ও 'যজুষ; জিহ্ৰাগ্র হইতে সাম, এবং 

দ্ধা হইতে অধর্ধের সুজন হইয়াছিল 

(১৭) মহাভারতের লীত়্পর্ববে আছে যে সরম্বতী এবং বেদ 
বিষুর মন হইতে স্থজন'করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ধে সরশ্বতীকে 
বেদমাতা বলা হইয়াছে । 

(১৮ অথর্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্বধবেদে আছে, যে আরুর্রেদ 
ধা মনে মনে জানিয়াছিলেন । আযুব্বেদ অথর্ববেদাস্ত গত 
বলির! অথর্ববেদের এঁপ্রপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে? 

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিবদ এবং আরণ্যকে, এবং স্থৃতি, 
পুরাণ ও ইতিহাসে বোদোৎপত্তি' বিষয়ে এইন্ধপ আছে। দেখা 
মাইতেছে যে এ সকলে বেদের ৃষ্টত্ব এবং পৌরুযেয়ত্ প্রান 
সর্বত্র স্বীকৃত হইরাছে কদাচিৎ অপৌরুষেষ্টতবও কথিত, 
হ্ুয়াছে। কিন্ত পরবতী টাকীকার ও দার্শনিকের+ প্রায় 
যৌকবেরত 'বারী। কাহাদিগের মত নিয়ে: লিখিত" হই 
রিড ক 0 ৮ 

(১৯). সার়নাচারধ্য ' বেদার্থপ্রকাশ মানে, খখেদের টাকা 


বেষ। ০৭ 
রি ভি টিটি টি ত:7 টনি নে ০ 
ক্রিষাছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বেদ অপৌরুতেয 1 
কিন্ত বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিগ্নাই অপৌরুষেম্ন বলেন। , 
(২*) সায়নাচার্ষ্যৈর ভ্রাতা মাধঘাচার্যও বেদার্থ প্রকাশ 
নামে তৈত্তিবীষ বজুর্পেদেব টাকা কবিরাছেন।" তিনি বলেন 
বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে কাল আকা 
শপাদি যেমন নিত্য সেইবপ বেদ। ব্যবহাব কালে ক।লিদাসাদি 
বাকাবং পুক্ষবিবচিত নহে বলিয়া নিত্য । এবং তিনি 
ব্রহ্গাকে বেদবক্তা! বলিয়া শ্বীকাব কবিযাঁছেন। 
(২১) মীমাংসকেবা বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেষ | 
শব্ধ নিত্য বিধা বেধ নিত্য । শক্ষবাচাধ্য'এই মতাবলম্বী ॥ 
(২২) নৈয়াধিকেবা তাহার প্রতিবাদ কবিষা বলেন, বেদ 
পৌরুষেয় _-মন্ত্র শু আধুর্বেদেব স্তাষ, জ্ঞানী ব্যক্তিব কথা 
প্রামাণ্য বলিয়াই ্বেদও প্রামাণ্য বোঁধ হয়”। গ্ৌতমস্থত্রেব 
ভাবে বেদকে মন্ুষা প্রণীত বলিয়াই নিদ্ধেশ কবা ভাহাব ইচ্ছ! 
কিনা, নিশ্চিত বুঝ! যায় না। 
(২৩) বৈশেধিক্রো বলেন, বেদ ঈশ্ববপ্রণীত। কুস্ুমা- 
ঞলি কর্তী উদয়নাচাধ্যেব এই মত । রঃ 
এই'সমস্ত শাস্ত্রের আলোচন] করিয়া দেখা যায় খে, কেহ 
খলেন বেদ নিত্য এবং অপৌকবেষ, কেহ বলেন বেদ স্থাষ্ 
এবং ঈশ্বব প্রণীত | ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পাবে নী । 
কিস্ত বাং প্রবচনকারেব মত সথষ্টি ছাড়৮। তিনি প্রথমতঃ 
বেলেক, যেবেদ কদাপি নিত্য হইতে পাবে না, কেন না) 
বেদেই তাহার কাধ্যত্বের শ্রমাণ আছে-স্কথা « সতপোহত- 
প্যত. তত্বাং তুপপ্তেপান/ আয়! বেন! আজারন্ত পু যেখানে 





২০৮ ॥ বিবিধপ্রবন্ধ ৷ 
__71 শা ম্যাও 


বেদেই বলে-যে এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে 
বেদ কন্দাপি নিত্য বা অপৌরুষেয হইতে পারে না! কিন্ত 
যাহা অপৌরুষেয নহে, তাহা অধশ্ত পৌরুষয় হইবে ।. কিন্ত 
সাংখ্যকারের 'মন্তে ধেদ অপৌকরষের নহে, পৌরুষেয়ও নহে। 
পুকষ, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে) 
সাংখ্যকার আরও বলেন যে বেদ করিতে যোগ্য যে পুষ্ষ '' 
তিনি হয় মুক্ত নয় বন্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদ- 
স্যজন করিবেননা-) যিনি বন্ধ তিনি অসর্বজ্ঞ বলিয়া ততৎপক্ষে 
অক্ষম । | 
' তবে পৌরুবের নহে, অপৌরুষেষও নহে । তাহা 
কি কখন হইতে পারে? স্াংখ্যকার বলেন হইতে পারে বথা 
অস্কুরাদি (৫, ৮৪)। ধাহারা হিন্দু দর্শনশান্তের নাম গুনিলেই 
মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাহা- 
দিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম | 
সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, ভ্রাস্তিও বিচিত্রা । 
সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক রাস্তিভে অনবধানতা প্রযুক্, 
পতিত হইয়ািলেন, আমরা এমন বিবেচনা করি না।' আনা 
দিগের বিবেচনায় সাং খ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্ধ 
তাৎকালিক, সমাজে ব্রাঙ্গণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস 
কষ্িয়া বেদে অবজ্ঞা করিতে পারিতেন, না। ঞজন্স তিনি 
মৌখিক বেদ ভক্তি প্রক্লাশ করি ছিলেন এবং যদি, বেদ ফীনিষ্টরে 
হই তৰে আবগ্তক মত প্রতিবাদীদ্িগকে নিৃস্ত করিবার, জট 
স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াজ্ছন। কিন্ত তিনি অন্তরে . 
বেদ মাধ্রিতেন বোধ হয় না.। . ব্দে পৌরযের লহে,* অপৌর- 


'বেদ। ও ্ঃ 
নি নিহত ২ নি ই নান পু 
বেয়ও নহে, একথা। কেবল ব্যঙ্গ মাত্র সত্রকারের .প্েই কথা 
বলিবার অতি প্রায় বুঝা যায়, যে “৫দেখ) তোমরা বদি বেদকে 
্বব্ঞ[নযুক্ত বলিত্তে চাহ, তবে বেদ না! পৌরুষের, না অপৌ- 
কষেয হইয়া উঠে ।, বেদ ' আপৌরুবের নহে, ইহার প্রমাণ বেদে 
অ[ছে। তরে ইহা যদি পৌরুষেয হয়, তবে ইহাও বক্িতে 
হইবে, ষে ইহা মন্ুক্যকৃত, কেন না“দর্কজ্ঞ' পুরুষ কেহ না 
ভাহ! প্রতিপন্ন কর! গিয়াছে ।” ষদ্দি এ সকল সুত্রের এরূপ 
অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক দাংখ্যকারকে 
অল্বুদ্ধি বলতে হয়।. তাহা কদাপি বল! যাইতে পারে ন।। 

.বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, ,অপৌরুষেয়ও নহে,তরে বেদ 
মানিব কনে? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া. আবশ্তক"" 
বিবেচনা করিপাছিলেন। আজি কালিকার.কথ! ধরিতে গে 
বোধ হয় এত গুরুতর পপ্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই? 
একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম বেদমূলক, তোমরা! এ সনা- 
তন'ধর্শে ভক্তিহীন কেন ? তোময। বেদ মান.ন। কেন ? আর 
এক দল বলিতেছেন,আমরা বেদ মানিব কেন”? সমুদ্রার ভারত- 
বর্ষ এই ছুঁই দলে বিভক্ত.। এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ 
হইতেছে । ভারতবর্ষের ভাবা মঙ্গলামঙ্গল এই 'প্রশ্নেয 
মীমাংসার উপর নির্ভর করে।, ছিন্দুগণ সকলেরই কি ম্বধর্থে 
থাকা উচিত? ন! সকলেরই দ্বধন্্র ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ 
আমরা! €বর্ধামানিব? না মনিব না? বন্ধি মানি তবে কেন 
নু, 

আর একবার একট প্রশ্ন ভখাপিত হইগ়াছিল। যখন, 
ধ্মশান্্েরু অত্যাচারে পীড়িত, হইয়া, ভারতবর্ষ ত্রাষ্টি, ত্রাহি 


ইস ছি বিবিধ প্রবন্ধ 


পিপল সপ এ পা শপ 





্ি 


করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাকাসিংহ বুদ্ধদেব, বলিয়াছিলেন, 
"তোমরা! বেদ মানিবে কেন ? বেদ মানিও না ।” এই কথা 
শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্রের ,উত্তর 
দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, পা, কপিল: 
যাহার যেমন ধারণ! তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছির্লোন । অতএব 
প্রশচীন দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে ছুইটি কথ। জান। 
যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই 
লোকে বেদের অলজ্ঘনীয়তার প্রতি নৃতন সন্দেহ করিতেছে, 
এমত্ত নহে ।.এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিক- 
দিগের-পরে পক্করা চাঁ্য, মাধবচোর্ধা, সায়না চার্ধ্য প্রস্তুতি নবো- 
“রাও এ প্রশ্রের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন ৮ দ্বিতীয়; 
দেথ। যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধের1 প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং 
প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন । অতএব 
বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশান্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বল! যাইতে 


পায়ে।, 
বেদ মানিব.কেন? এই প্রশ্নের বিচার স্ময়ে মহারখী 


মীমাংসক জৈমিনি। তাহার প্রতিথন্দী নৈয়ায়িক *গীতম +" 
নৈয়াস্মিকেরা! বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু: যে সকল 
কারণে মীমাংসকের! বেদ মানেন, নৈয়াসিকের তাহ! অগ্রাহ্ 
করেন। মীমাং ংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। : 
নৈয়ায়িকেরা বলেন. বেদ আধবার্য মার্র। নৈথায়িকেরা৮ 
মীবাংদকের মত ধণ্তনঅন্ত যে সকল আপতি উ্থাপূন 
ককিকাছেন, মাধবাাধ্য-প্রণীত ' স্ধবদর্শসংগ্রহ হইতে তাহার : 
সারমর্ম নিয়ে সংক্ষেপে লেখ! গেল_। 


বেদ । ৯১১ 





মীমাংসকেরা খ্বলেন, থে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্তা। 
অন্র্ধায়ান। সকল কথ] লোক পরম্পরা স্মৃত হইরিআসিতেছে 
কিন্তকাহারও স্বয়ঞ্চ নাই যে কেহ বে করিরাছেন | ইহা. ত 
নৈয়ায়িকের! আপতি করেন যে' .গ্রলরকালেপ্ধস্পরদায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল। ধিক যেবেদ প্রণয়ন ন্মরণে নাই )* ইহাতে 
এমত প্রমাণ হইতেছে ন1 যে প্রলয়পূর্মে বেদ প্রণীত হয় নাই 
আর ইহাও ততোমর! প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে বেদরর্তা 
কাহ! কর্তৃক কথন শ্থত ছিলেননা। নৈয়ায়িকেরা আরও 
বলেন যে বেদবাক্য সকল.ধেমন কালিদাসাদি বাক্য তেমনি 
বাকা, অতএব বেদবাকাও পৌরুষেয় বাক্য। বাকাত্ব হেত, 
মন্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষের বলিতে 
হইবে। আর শীমাং ংসকেরা বলিয়া থাকেন, বে যেই বেদাধা-, 
য়ন করে, তাহার পুর্ব তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পৃন্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার 
পূর্বে তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত গারম্পর্ধ্য আছে, 
সেখানে বেদ মনাদি। নৈয়ারিক বলেন, যে মহাতারহাদি 
সম্বন্ধেও ই রূপ বলা যাইতে পারে'। যদি বল, যে মহাভার- 
তের কর্তা যে ব্যাসইহা ন্র্যামান, তবে বেদ স্্ুন্ধেও বল] 
যাইতে পারে, যে “খচঃ, সামানিন্ব্জ্জিরে। ছন্দাংসি যজ্জিনে 
তস্মাৎ যজ্ুত্ত্মাগজারত |” ইতি পুরুষকে বেদকর্তাও নির্দিট 
'জাছেনু। ৮আর মীমাংসকেরা বলেন, যে শব নিত্য, এজন্য 
স্তর্থদ নিত্য %ি কিন্তু শব নিত্য নহে কেন না শব্দ সাস্মনহ 
বশত: ঘটবৎ অ্রাদির বাতির গ্রাহথ। শীমাংসকের! উত্তর, 
করেন্‌, সরে গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আঙ্গানি দগের 


২৯২ * বিবিধ প্রবন্ধ | | 
কা লা ব্রা 
প্রন্যতিজ্ঞান জন্মে বে ইহ! গকার অতএক্শব্ নিত্য । নৈয়া- 
পিক বলেনজ্ষে' সে প্রতযভিজ্ঞান সামান্ত বিষয়ত্ব বশতঃ যেমন 
ছিন্ন তৎপরে পুনক্জীত *কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাং- 
. লকেরা আরও কিয়া থাকেন বৈ বেদ জপৌরুযেক্ তাহার এক 
কারণ ষে পরমেশ্বর অশশীী, তাহার তাহ বর্ণেচ্চারণ স্থান 
নাই নৈয়ারিকেরা উদর করেন ধে পরমেশ্বর স্বভাব তত, 
অশরীরী হইলে ও ভক্তান্ুগ্রহার্থ "তাহার শবীর গ্রহণ অসস্তব 

নহে। 

_. মীমাংসকের! এ সকল কথাক উত্তর দিদ্লাছেন,কিন্ত তাহার 
বিববণ-লিঙ্ষিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটনট হইয়া 
উঠে ফলে বেদ মানিব কেন এহ তকে তিনটি নর 
উত্তর প্রাচান দশন শান্তর হইতে*পা র। বায় 

প্রথম বেদ নিত্য এবং পে।রুবের, সুতরাং ইহা মান্য । 
কিন্ধ বেদেই অঙছে যে ইহা অপোঞবের নহে । বথা ণঞ্চঃ 
সামানি বজ্ছিরে ইতাাদ। | 

দ্বিতীয় । বেদ ঈশ্বর প্রণীত এই জন্ মান্য । প্রতিবা্দীন। 
বলিবেন বে, বেদ থে ঈরপ্রণাত তাহার নিশিষ্ প্রমাণ নাই |, 
এরেদে আছেঞ "বেদ ঈখবসন্থৃত। কিন্ধ ঘেখানে তাহার! তব 
মানিতেছেন না তগন তাভারা* বেদের কোন কথা ম'নিবেন 
লা। টা বে বাদাগবাদ হহতে পারে, তাহা সহজেই 
অনুমেয়, এবং তাহ! সবিস্তারে লিখিবার আবশ্য কতা নাই 7 
বাহার ঈ্রর মানেন ন।, তাহারা বেদ ঈশবর-প্রণী্ত.বলিরা তে « 
"শিকার করিবেন না, তাহ! বল! বাহুল্য | 

তৃতীয় । বেদের'নিজ শর্ডজির অর্ভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের 


৪. 


ব্দে। ২১৩ 


পপ সসপপিস্প্পাাসা 


ক 


সপ 


প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে । সাংখ্যকার, এই উত্তর দিয্লাছেন |] 
সায়নাচ্ধ্য বেদার্থ প্রকাশে, এবং শঙ্করাচাধ্য তরন্ধস্থুতরের ভাগে 
ই্রূপৎনির্দেশ্‌ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য 
*ন যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্ঠ নান্যা।. 
কিন্ম সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবগ্ঠন: 
হইতেছে অনেকে বলিবেন 'যে আমরা -এরপ শক্তি দেখি- 
তেছিনা। বেদের অগৌরব' হিন্দুশান্্েও আছে €বেদ 
মানিতে হইবে কি না, তাহ! সকলেই আপনাঁপন বিবেচনামত 
মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আবরা পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া বেখানে 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইগ্রছি,এবং যখন বেদেব গৌরব নির্বচিনাঘ্বাক, 
তনু লিখিয়।ছি, তখন হিন্দুশান্্রে কোথায় কোথায় বেদেল 
অগৌরব মাঞ্ছে তাহ।ও আমাদিগকে নিদ্দেশ করিতে হয় । 

১1. মুগ্ডকোপনিষদেব আরন্তে “ঘ্বে বিদো বেদিতবো., 
ঈ্চি হন্ম বদ ব্রাহ্মবিদে। বদপ্থি পরা. চৈষাপর্[চ। তত্রাপরা 
ধগেদে। যুর্কেদঃ -সামবেদোহণর্ববেদঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকবণং 
নিরুক্তং ছন্দো জ্োতিষমিতি । অথ পরা য়া তরক্- 
যুমগিগনঘুতে 1% | 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিস্া 

১। প্রীমপ্তগবদগীতায়, ২। ৪২, বেদপরাম্মণদিগের নিন্দা! 
আছে, যণা | 

যম্িমাং পুষ্পিতাং*বাচম্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 

ব্বেদবাদর তাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদদিনঃ, 1 

কামাম্মনঃ শ্বর্গপরাঃ জন্মকম্ম্মফলপ্রদন ॥ * 

ক্রিয়পবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বরধ্য'গতিং প্রতি । 


২১৪ _. বিবিধপ্রবন্ধ । 
ভোগৈঙ্বর্যাপ্রসক্তানাং.ভয়াপনৃতচেতঙাম্‌। 
বাবসায়াস্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধোন বিধিয়তে | 
ত্ৈপ্ণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ শি স্তৈগুণ্যো তব্ংজ্জবন ॥ 

৩। *ভাগ্বব পুবাণে নারদ বলিতেছেন যে পরমেশ্বর* 
. সবাহাঁকৈ অনুগ্রহ করেন সে বেদ.ত্যাগ করে| ৪। ২৯১৪২ । 
শবব্রঙ্গণি ছুষ্পারে চরন্ত উরবিস্তুরে । 
মন্ত্প্থিঙ্গ ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো"ন বিছুঃ পরম্। 
যদা বস্যান্ুগুষ্কাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ | 
স জহাতি মভিং লেকে বেদে চ পরিনিষ্ঠতম্‌ ] 
৪1* কঠেপনিৰদে আছে যে বেদের দ্বারা আস্মা ল্য 
হয় না-_বথা 
“নারমাম্সা প্রবচশেন লো ন মেধয়া বহন শ্ররতেন 1” 
শান্তরান্ুসন্ধান করিলে এরূপ কথ। আরও পাওয়া, যায়। 
* পাঠক কেঁখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন 
উত্তর দিই নাই ।* দ্রিবারও আমাদের ইচ্ছা! নাই। যাহার] 
সক্ষম তাহারা সে মীমাংস। কাঁরবেন। আমরা! . পুর্বাগামী 
পিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহ! বেখিয্জাছি, 
। তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদি ত.হইল ।* পু 


52828 8৯88 উ 


*্ এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধত করিয়াছ, তাহা মুকা 
॥ সাহেব কৃত ঠিখযাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে | 


তারতবর্ধ পরাধীন কেন? "৯৩3৫ 


ভারত-কলঙ্ক ৷ 





ভারতবর্ষ পরাধীন কেন £ 


ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে 
সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষায়েরা হীনবল এইজন্য 1 
127৩7577006 77700০০১৯ ইত্ুরোপীয়দিগের সুখাগ্রে . সর্বদাই 
আত | ইগাই ভারতের কলঙ্কু। কিন্ত আবার ইউরোপীয়- 
'দিগের *মুখেই ভারতবর্ষীয় . সিপাহীদিগের বল ও" সাহসের 
প্রশংসা শুনা যায়। গেই স্ত্রীন্ঘভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই 
কাবুল দিত হইল।  বপিতে গেলে সেই স্থীস্বভাব 'হিন্দুদিগের 
সাহাযোই তীহারা ভারতবর্ষ জর করিয়া্ছেন। তাহারা শ্বীকার 
কুরুন বানা করুন, সেই স্ত্রীন্ব ভাব হিন্দুদিগের কাছে-_মহা- 
রাস এৰং শিকের কাছে অনেক ঞ্ণক্ষেত্রে তাহারা পরাস্ত 
হইয়াছেন | ৃ 
আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্ধ্য এখন যাহাই হউক প্রাচীন 
হিন্দুদিগের.অপেক্ষ! যে তাহা নান তদ্বিষক্টে সংশয় নাই। শত 
“শত বৎসরের অধীনতায় তাহার স্থাস "অবশ্য ঘটিয়। থাকিবে | 
আযান ভারতববীন্পগণ.পরজাতি কর্তৃক বিজিত হুইবার পুর্বে 
যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা! করিবার অনেক 
কারণ আছে-ছুর্বল বলিরা তাহারা পরাধীন হয়েন্? নাই। 


ই বিবিধপপ্রবন্ধ। 





« অবমর! ্বীকান্প করি, যে এই পক্ষ সধর্থন কর! সহঞ্জ নহে, 
'এবং এতদ্বিষয়ে পর্যন্ত ' প্রমাণ প্রাপ্তি ছঃসাধ্য।, এই তর্ক 
কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া, মীমাংস্ম. করা সম্ভব, কিন্ত 
দুর্ভাগ্যক্রমে অস্তান্ত জাতীয়দিগের স্তার ' ভারতবর্ষায়ের! 
আপনার্দিগের কীর্িকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়! রাখেন নাঈই। 
'প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই । সুতরাং ভারতবর্ষায়দিগের . 
যে শ্্রাঘনীয় দমর-কীন্তি ছিল; তাহাও লোপ হইয়াছে । যে 
্রন্থগুলিন "পুক্লা৭” রুলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত 
পুরাবৃ্ভ কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে. তাহ! অনৈপসর্পিক 
এবং অতিমানুষ উপন্থাসে এক্সপ আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা 
কু, তাহা! কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না । 

ভাগ্য ক্রমে, ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেন্তাদিগের গ্রন্থে ছুই 
স্থানে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুন্ধাদির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়'।' প্রথম, মাকিদনীয় আলেরুজণ্ডর বা সেকন্দর 
দিপ্থিজয্ধে যাত্রা করিনা ভারতবর্ষে অধপিয়া বুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
রচনাকুশল ববনলেখকের1! তাহা! পরিকীর্তিত করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়, মুদলমানেরা! ভারু্বর্ধ জয়ার্থ যে সক ল উদ্যম করিয়া 
ছিলেন, তহি! মুসলমান ইতিবৃক্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়া: 
ছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষার পক্ষপাতি- 
ত্বের গুরুতর সন্তাঙধন। ৷ মনুষ্য চিত্রকর বরিঘাই চিত্রে সিংহ. 
পরাঞ্জিত ম্বরূপ লিখির্ত হম্ব। যেসকল ইতিহাসখে্া, আত্ম 
জাতৈর লাঘব শ্বাকার করিয়া, সত্যের . অহথকৌধে শররপুক্ষের 
বশ:কীর্ভন করেন, তাহারা অতি অরূসং ংখ্যক। অপ্রেক্ষা্কৃত 
নু, আগ্মুগরিনাপরার়প' মুদলমানদিগের কথা দুরে, থাকুক; 
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রুতবিগ্ভ, সত্নিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই 
দোষে এবূপ কলঙ্কিত, যে তাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন 
কখন,দ্বণা করে। «এই জন্ত নেনীয্ন এবং বিপক্ষদেশীয়, উভ়- 
বিধ ইতিহানবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন 
ঘইনারই ঘাথার্থ্য নিণীত হয় না। কেবল আম্মগরিমাপরবশ, 
পৰ্র-বন্মেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর 
নিরব করিয়া, প্রাচীন ভারতবধীপদিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা 
কলা যাইতে পারে না। দেযাহাই হউক, নিম্নলিখিত 
দুইটি কথ! মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বার! সিদ্ধ 
হইতেছে। 


প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিখ্বিজয়ী। যখন 

বে নেশ আক্রমণ করিরাছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জঙ্ব 

করিয়া পুথিবাতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহার! 

কেবল ছুই দেণ হইতে পর।ভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে 

ফ্রান্স, পূর্বে ভারতবর্ষ । আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ 

» মহম্মদেরু মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারশ্ত দশ বৎসরে, 
আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, 

তুর্কস্থান আট বৎসরে, সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে । কিন্ক 

তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যস্ত যত্ 

. করিগ্নাও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ 
বিন কলিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি 

রাঁজপুতান! হইতে পরাভূত হইস়া বহিষ্কত হইয়াছিলেন এবং 

তাহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিদ্ধু 'রাজপুত্গাণ কর্তৃক 

পুনরধিরত হইয়াছিল। ভারত জয় দিখ্বিজয়ী আরব্যদিগের 
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সাধ্য হয় নাই। এলফিনষ্টোন বলেন ষে হিন্দুদিগের দেশীয় 
ধন্থের প্রতি দৃট়াগরাগই এই অজেরতার কারণ। আমরা 
বলি রণনৈপুণ্য,_-যোধশক্ি। হিন্দুদিগেষ আত্মধর্মানুরাগ 
অদাপিত্ বলবৎ। তবেকেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর 
পরজাতি-পদ্দানত ? 
দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভূাদয়- 
বিশিষ্ট এবং বিজরাভিলাধী জাতি অবস্থিতি করে, তখন 
প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ 
সর্বাস্তকারী বিজরাভিল'বী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, 
অ'সিষ্বায় আরব্য ও ভুবকীয়েরা। হেযে জাতি ইহাদিগের 
সংশরবে আসিরাছে, তাহারাই পরাভুত হইয়া ইহাদ্দিগের অধীন 
হইরাছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জেয় হইয়াছিল, 
এঁভাদুশ আর কোন জাঁতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত 
অন্লকালমধ্যে মিশর, উত্তর আক্রিকা, স্পেন, পারস্ত, তুরুক, 
বং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়/ছিল, তাহ পূর্বেই কথিত 
রা । তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ 
দেওয়া বাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২৭* শ্রীষ্ট পূর্বান্ডে 
শ্রীন আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে এ রাজ্য 
একেবারে নিঃশেষ বিপরিত হয়। মুবিধ্যাত কার্থেজ রাজ্য 
২৬৪ খুষট-পুর্ববান্ধে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত . 
ভর । ৯৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাবে। অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে 
নেই'বাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্বব$রোৌমক বাঁ 
গ্রীক সাস্ত্রাজ্য চডুদ্দিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ 
ক্র্বুক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ গ্রীষ্টাদব) অর্থাৎ পঞ্চাশ বস 


ভারতবর্ষ, প্বার্দীন কেন ? 3১৯ 





মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হন্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম 
কোমক, যাছার নাম অগ্াপি জগতে বীরদর্পের পতাকা শ্বূপ, 
তাহাই ২৮৬ শ্রীষ্টাবে উত্তরীয় বর্ধরঙ্জাতি কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত 
' হুইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বব্ধর বিপ্লবের ১৯০ 
ব্সর মধ্যে ধ্বংস্প্রা্ড হন । ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
আরব্য এুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদন্দ 
হইতে পাঁচশত উনত্রিশ বতমর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তীক 
উত্তব ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অন্গুচরের! 
আরব্য জাতীর ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযন্তর 
হইয়াছিল, গঙ্জনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা ত্রপ। যাহাব। 
পৃথথীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজ! প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারত- 
বজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান । আরব্য- 
দিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বদর ও তুরকীদিগের 
প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, ততস্থানীয় পাঠানের 
ভারতরাজ্যাধিকার করির/ছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য 
বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায়, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্সিত 
নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের 
স্ুচিত কার্ষ্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরবা,তুরকী,এবং পাঠান, 
এই তিন জাতির ঘত্ব-পারম্পর্য্যে সার্ধ পাচ শত বৎসরে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।* 


* পশ্চিমুংশে আরব্য ও তুরকীয়ের! কিছু ভূমি অধিকার ফঁরিয়াছিল 
মাত্র। 
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মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়়াছিলেন, 
তখন হিন্দুদ্দিগের সুসময় প্রায় অতীত হ্ইপ্াছিল,__রাজলক্ষষী 
ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া! আসিয়াছিলেন। খুষ্টায় অবের 
পূর্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। | 

সেই সময়ে প্রীকদিগের সহিত পরিচয় । তাহারা নিজে 
অদ্বিতীয় বলবান্‌। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবধষীয়দিগের সাহস 
ও রণটনপুণ্যের প্রশংসা কররাছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণন 
কালে,তাহার! এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে. যে,আসিয় 
প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। 
এবং হিন্দুগণ কর্তক যেরূপ গ্রীক সৈম্হানি হইয়াছিল, এরূপ 
অন্ত কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবাঁয় 
দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি 
ভাঁরতবর্ষেব বৃত্তান্তলেখক প্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 

ভারতভূমি সর্বরত্রপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতাস্থ লোভের 
পাত্রী। এই জন্য সর্বকালে নানাজাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে 
পার্বতা দ্বারে প্রবেশ লাভ পুর্বক ভারতাপ্রিকারের চেষ্টা পাই- 
য়াছে। পাঁরসীক, যোন, বাহিলক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী 
সকলেই আসিরাছে, এবং সিন্ু পারে বা তছৃভয় তীরে স্বল্প 
প্রদেশ কিছু দিনের জন্ত অধিকৃত করিয়।, পছুর বহিষ্ইত হই- 
য়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্যাস্ত, আর্য্যরা সকল জাতিকে 
শীত্র বাঞবিলন্বে দুরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। 
পঞ্চদশ শত বৎসর পধ্যস্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আঁক্রমণস্থলী- 
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লি শত 


সুত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ ভন্থ 
কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দে। 
অতি, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ৰে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, 
তাহাদিগের বাছুবলই ইহার কারণ,সন্দেহ নাই । অন্ত কারণ 
দেখ! যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সন্বেও সর্ধদা শুন! যায় যে, হিন্দুর! 
চিরকাল রণে অপারগ । অদূরদরশাঁদিগের নিকট ভারতবধষের 
এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম, হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই ;১-_-আপনার গুধপ্ান আপনি 
না! গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে 
মহাপুরুব বলিয়! পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুবের 
মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির সুখ্যাতি কৰে অপর 
জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে £ রোমকদিগের রণ-পাগি- 
ত্র প্রমাণ_রোমকলিখিত ইতিহাস । গ্রীকদিগের যোল্ধু- 
গুণের পরিচয়,-গ্রীক লিখিত গ্রন্থ । মুসলমানেরা যে 
মহারণকুশল, ইহাও কেধল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস 
"করিয়া গ্ীনিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দু্দিগের 
গৌরব নাই--কেন না সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই । 

দ্বিতীয় কারণ,যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় 
তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পৰাচত 
হইক্লাঞ্ে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, 
পররঃগ্য লাভের কথন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই 
বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্ায়নিষ্টা এব$ বীরগৌরব একা-. 
ধানে সচ্থরাঁচর ঘটে না। অন্যাপি এ দেশীয় ভারুীয় “ভাল 
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মানুষ” শবের অর্থ ভীক্ুত্বতাবের লোক-অকন্মী। “হরি 
নিতান্ত ভাল মানুষ ।*অর্থ-_হরি নিতান্ত অপদার্থ! 

হিন্দুরাজগণ্‌ যে একেবারে পররাজ্যে *লাভশৃন্ত ছিলেন, 
এমত আমরা বলি না। তাহার! পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
কথন ক্রি করিতেন না। কিন্ু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে 
কুদ্র ক্ষুদ্র মগ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ' বিস্তৃত 
প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মগ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার 
বাহিরে দেশজয়ে বাইবার বাসন! করিতেন না) কোন হিন্দ 
রাজা কম্মিন্‌ কালে সমগ্র ভারত সান্রাজাতুক্ত করিতে পাবেন 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন মনেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধন্ী- 
বলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘ্বদা করিতেন ; তাহাদিগের উপর 
প্রতুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, 'এমত সম্ভাবনা নছে ) 
বরং তদ্দেশ জয়ে বাত্রা করিলে মাপন জাতি ধর্ম বিনাশেন 
শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা । অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর! 
ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাক্ষায় যাইবার কোন সম্ভীবনা 
ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজোর অধিকাংশ, 
পূর্বকালে হিন্দুরাজ্যতুক্ত ছিল, কিন্ত সে প্রদেশ তৎকালে 
ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত । 

প্রাচান হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ-_হিন্দূরা 
বহুদিন হইতে পরাধীন । যেজাতি বহুকাল পরাধীন, 
তাসাদিগের আবার বীরগোরব কি? কিন্তু এঙ্গসণকাব 
হি্দুদিগের বীর্য্য লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবর্সাননার উপধুক্ত 
কারগ নহে। প্রাচ্ম অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন 
এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্ব অধিক নহে ।' 
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ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের স্তায় এই কথার উদাহরণস্থল। 
মৃ্ধাকালিক ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে 
প্রান রোমক ওগ্গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা 
যাদৃশ অন্তায়, আধুনিক ভারতব্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে 
গ্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ কর! তাদৃশ অন্তায়। 

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়ের! 
নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্ত এত কাল পবাধীন। এ 
পরাধীনতার অন্ত কারণ আছে। আমর! তাহার ছুইটি 
কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নিদিষ্ট করি । 

প্রথম, ভারতবধীষেরা, স্বভাবতই শ্বাধীনভাঁর আকাজঙ্ষা- 
বহিত। শ্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত 
করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব ন1, এরূপ অভিপ্রার 
ভারতবধীয়দিগের মনে আহসে না। ম্বজাতীয়ের রাজশাসন 
মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক 
ব! লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে ।; 
পরতন্ত্রতা অপেক্ষা ন্বতস্ত্বতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগেব 
বোধ থাঁকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেট বোধমাত্র__সে জ্ঞান 
আকাজ্ফান্ পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল 
বলিয়। জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্ত সে জ্ঞানে তত্প্রতি সকল 
স্থানে আকাজ্ষা জন্মেনা। কেনা হরিশন্দ্রের দাতৃত্ব ব 
কার্শিষ্জসের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার 
মধ কয়জন হরিশ্ন্রের ন্যায় সর্বত্যাগী বা কার্শিয়সের 
স্তায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রান বা আধুনিক 
ইউরোপীয় জাতীক্পদিগের মধ্যে ্বাতত্ত্াপ্রি্তা. বলবতী 


২২৪ বিবিধগ্রবন্ধ । 


শশা লাশ 








্ 





আকাঙ্ার় পরিণত । তাহাদিগের বিশ্বাস যে শ্বতন্ত্রত। ত্যাগের 
অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তবা। হিন্দুদের মধ্যে তাহা 
নহে। তাহাদিগের বিবেচনা “যে ইচ্ছ। র্ুজ! হউক, আমা" 
দের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজ1, উভয় নমান। 
স্বজাতীয় হউক পরজাতীয় হউক, স্তরশাসন করিলে ছুই সমান, 
স্বলাতীয় রাজ! সুশাসন করিবে,পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, 
তাহার স্থিরতা কি? বদি তাহার খ্িরতা নাই, তবে কেন 
্বজাতীয় রাজার জন্ত প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি 
রাখিতে পারেন. রাখুন । আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই 
আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত 
করিবে না। যেরাজ! হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য 
অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।* 


* আনর। এমভ বলি না, যে ভ।রতবধে কখন কোন স্যতস্থাতক্ত জাতি, 
ছিল ন।। মীবার-রাজপুতদিগের অপুর্ব কাহিনী ধাহার! ডের গ্রন্থে 
অবগত হইয়।ছেন, তাহার। জানেন, ষে এ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ধ্যোন্মন্ত 
জাতি কথন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্থাততন্থ্প্রিয়তার ফলও 
চমৎকার। মীবার নুর রাজ্য হইয়।ও ছয় শত বৎসর পান্থ মুবলনান 
সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাক! উড়াইয়ছে । আকবপ, 
বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংনে সক্ষম হয় নাই । অন্ন্যাপি উ্দয়পুবের 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্ত একণে 
আর সেদিন নাই । লে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমর! 
বা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ, হিন্দুসন্বন্ধে ষথার্থ ) £ 
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০১ লহি বডি 


. আমর এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংর্জেদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা 
অন্বা'ভাবিক নহে, 'এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অন্কমেয়ও নহে। 
স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই ন্বাতন্্রপ্রিয় ; 
স্বভাববশতঃ কোন জাতি সথসভ্য হ্ইয়াঁও তত্প্রতি আস্থাশন্ । 
এই সংঙীরে অনেকগুলিন স্পৃন্নীয় বস্তু আছে; তন্মধো 
সকলেই সকল বস্তর জগ্ত বত্রবান হয় না। ধন এবং বশঃ 
উভয়ই স্পৃহনীয় ॥ কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক 
ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর + অন্ত 
ব্ক্তি ষশ্যেলিদ্দৎ ধনে হতাদর। রাম, ধনসঞ্চয়ে একব্রত 
হইয়া,কার্পপ্য,নীচাশয়ত! প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; 
যদ্ু, অমিত ধনরাঁশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় 
করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যছু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা! নিতান্ত 
সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা! স্থির যে উভয়মধ্যে কাহারও কার্য 
্বভাঁববিরদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রাকের। শ্বাধীনতাপ্রিয় 3 হিন্দরা 

*শ্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শাস্তিম্বখের অভিলাষী) ইহা কেবল 
জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্ের ফল, বিশ্ময়ের বিষয় নহে। 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন ন11 হিন্দুরা যে পরাধীন, 
স্বাধীনতালাভের জন্ত উৎসুক নহে, ইহাতে তাহার অনুমান 
করেন যে হিন্দুরা ছূর্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে অক্ষম ) 
এ কর্ী তীহার্দের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ 
স্বাধীনতা লাভে অভিলাধী বা বত্রবান্‌ নহে। অভিলাষ বা 
যত্তবান হইলেই লাভ করিতে পারে।  * 

্বাতন্ত্ে অনাস্থা,কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের শ্বভাব এমত 


হও বিবিধপ্রবন্ধ | 





শপ জানরসিতসি 


আমর! বলি না; ইহ! হিন্দুজাতির চিরপ্বভাব বোধ হয়। যিনি 
এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্তর্হীন 
হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্গ্কাশূন্য হইয়াঞ্ছ, তিনি অযধার্থ 
অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদতে কোথাও এমন কিছু 
পাওয়া যাঁর না যে.তাহ। হইতে পূর্বতন হিন্দুগণকে শ্বাধীনত- 
প্রয়াসী বলিয়া পিদ্ধ করা যাইতে পাষে। পুরাণোপপুরাণ 
কাব্য নাটকাদিতে কোথাও শ্বাধীনতার গুণগান নাই। 
মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা ঘায় না যে, কোন হিন্দুলমাজ 
শ্বাতক্ব্ের আকাক্ষার কোন কার্ষ্ে প্রবুস্ত হইগ্লাছে। রাজার 
রাজা সম্পন্তি রক্ষায় বনু, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়ান, 
এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
প্বাতশ্থ্য লাভীকাক্ষ! সে সকলের মধাগত নহে। শ্বাতন্না, 
স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা। 

ভারতববীয়দিগের এইনপ শ্বভাবলিদ্ধ স্বাতদ্থে অনাস্থার 
কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও হতুঙ্গেয় নহে । ভারতবর্ষের 
ভূমির উর্রতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশব্য প্রস্থতি ইহার, 
গৌণ কারণ। ভূন উর্বর!, দেশ সর্বসামগ্রী পরিপূর্ণ, 
অল্লায়াদে জীবনবাত্র। নির্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম 
করিতে হয় না, এজন্ত অবকাশ যথেই । শারীরিক পরিশ্রম 
হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক, 
হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিগ্তার বাহ্‌ল্য হয়। তাহার এক 
কল কবিত্ব, জগত্বত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্ হিন্দুর] অল্লকাঁলে 
অদ্বিতীয় ক্লুবি একং দার্শনিক হইয়াছিলেন | কিস মনের 
আভান্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহান্থখে.অনাস্থা । বাঁহাস্থথে 


ভারতদর্ঘ পরাধীন ফেন? ২২৭ 


রর ৯ সপ ৯ 





অনাস্থ। হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্ে অনাস্থ! 
এই শ্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র । আর্য ধর্দতত্বে, 
আর্ধা*দর্শনশান্ত্রে পরই অচেষ্টা-পরতা সর্বত্র বিদ্যমান । কি 
বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্ট- 
তাত্বই সন্বর্ধনাপরিপূর্ণ। €বদ হইতে বেদাস্ত সাংখ্যাদি দর্শনের 
উৎপণ্তি  তদন্থুসারে লয় ব। ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ ; নিফামত্বই 
পুণ্য । বৌদ্ধধর্মের সার,__নির্বাণই মুক্তি । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হিপুজাতি যদি চিরকাল 
স্বাতন্ত্র্য হতাদর, তবে হুসলমানরূত জয়ের পুর্বে সার্ধ সহস্্ 
বদর তাহারা কেন বন্ধ করির! পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিযুখ 
পৃববক শ্বাধানতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন 
বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া খাকিবে। যে সুখের প্রতি 
আন্থা নাই, সে স্থখের জন্ঠ 'হিন্ুনমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার 
করিন্নাছিল ? 

উত্তর, হিন্দুসযাঁজ হযে কখন শক ববনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ 
সুন্ত বিশেষ যত্্ান্‌ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। 
হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্ত যত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্দ করিত; যখন পারিত 
বক্র বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; 
তন্তিন্ন যে “আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব 
না” ব্লিত্মা সাধারণ জনগণ কখন উংসাহযুক্ত বা উদ্ভমশালী 
চুইয়ী্ছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং ত্রন্িপরীতই 
প্রকৃত বলিয়। বিবেচন! হয়। যখনই সমরলক্মীর কো পদৃষ্টি- 
প্রভাবে হিন্দু রাঁজ। ব] হিন্দু দনাপতি রূপে হত হইয়াছেন, 


ই২৮ বিবিধপ্রবন্ধ । 


সি 


টির উল উন 


তখনই হিন্দুসেন? রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে 
সমবেত হয় নাই। কেননা আর কাহার জন্ত যুদ্ধ করিষে ? 
যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত, বা অন্ত কারণে গ্লাল্য রক্ষায় নিশ্চে 
হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ 
তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতত্ত্য পালনের উপায় কবে নাই; 
সাধারণ সমাজ হইতে 'অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় 
নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসিক, শক বা 
বাহিলিক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়। 
তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পৃর্বব- 
প্রভৃর তুল্য সমাদর করিয়াছে, বরাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি 
কৰে নাই। তিন সহস্র বংসরের অধিক কাল ধরিয়া, সাধ্যের 
সঙ্গে আধ্যজাতীয়, আধ্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন 
জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয় ;_-মগধের সঙ্গে কান্কুক্জ, কান্ত- 
কুন্ডের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, 
পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ ;১--দকলের 
সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্লিত সমরানলে দেশ দগ্চ 
করিয়াছে । কিন্ক সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ) 
সাধারণ হিন্দুপম'জ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ 
করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভুয়ঃ 
ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে 
কখন কোন পরজাতি কর্তৃক পরাজিত: হইয়াছে, এ্মত বলা 
যাইতে পারে না) কেন না সাধারণ হিন্দুসমান্ু কখন কোন 
পরজাতির সঙ্গে"ঘুদ্ধ করে নাই। 


এই*বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় 
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কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ, __হিন্দুসমা্জের অনৈক্য, 
সমীজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-ছিতৈধিতার 
অভাব, অথবা অন, যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা 
বুঝাইতেছি । 

, আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু; রাম হিন্দু, যু হিন্দু, আরও লক্ষ 
লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, 
তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, 
আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে কোন হিন্দুর 
অমশ্রল হয়, তাহ! আমার অকর্তব্য । যেমন আমার এইরূপ 
কর্তব্;,আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তব্রূপ, রামের তদ্রুপ, 
যছুরও তন্রপ, সকল হিন্দুরই তদ্রপ। সকল হিন্দুরই যদি এক 
রূপ কাধ্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে এক পরামর্শী, 
এক মতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে। এই জ্ঞান 
জাতিগ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ ১ অর্ধাংশ মাত্র । 

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্ত অনেক জাতি আছে। 
তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়! সম্ভব নহে। 
অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল 
যাহাতে না হয়, আমর। তাহাই করিব । ইহাতে পরজাতিপীড়ন 
করিতে, হয়, করিব । অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের 
অমুস্কুল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের 
অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির 
মঙ্গল সাধনে বিরত হইব ন1) পর্জাতির অমঙ্গল সাধন 

হও 
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পপ 





করিয়া আত্মমঞ্জল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জ্রাতিপ্রতি- 
্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ। 
দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিশ্পাপ পরিশুদ্ধ 
ভাৰ বলিয়া শ্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর 
পৌোবাবহ নিকার আহে । সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এন্প 
ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই শ্বজাতির অমঙ্গল, 
পরজাঁতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হ্যক। 
এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউবোপীয়েরা অনেক ছুঃখ 
ভোগ করিয়াছে । অনর্থক ইহার জন্তে অনেকবার সমর(নলে 
ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে । 
শ্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, 'ষে জাতি- 
গধ্যে ইহ! বপবতী হর, সে জাতি অন্ত জাতি অপেক্ষ। প্রবলত! 
ল'ভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, 
বং ইহার প্রভাবে তথার অনেক বিষম ব্রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। 
জী প্রভাবে ইটালি এক রাজাভুক্ত হইয়াছে । ইহারই 
ভাবে বিষম প্রস্তাপশালী নূতন জর্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইয়ছে। আরও কি হইবে বলা যায় না। | 
এমত বলি ন! যে,ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কম্মিন্কালে 
ভিল না। ইউরোপীদ্ব পণ্ডিতের! সিঙ্গান্ত করিয়াছেন যে, 
আর্ধ্য জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে । অস্ত্র হইতে 
ভাহতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল ।* প্রথম 
আধ্যজয়ের সনরে বেদাদির সি হয়, বং সেই .সময়স্ষই 
পগুতের বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার 
অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা ষে আধ্যগণের মধ্যে বিশ্লেষ 
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বলবৃত্তী ছিল, তাঁহার অনেক প্রমাণ রৈদিক মন্রাদি মধ্যে পাওয়] 
যায়। তাৎকালিক সমাজ-নিয়ন্ত] ব্রাহ্মণের! যে রূপে সমাজ 
বিধিবন্ধ করিয়াছিল তাহাও এঁ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আধ্য 
বর্ণে এবং শুক্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও 
ইহাদ্র ফল। কিন্তু ক্রমে আর্্যবংশ বিশ্ুত হইয্! পড়িলে আন 
পে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্ধ্যঘংশীয়েরা বিস্তৃত ভারত- 
বর্ষের নান। প্রদেশ 'অধিকৃত করিম! স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড 

সমান্জ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খগুসমাে 
বিভক্ত হইল। লমাজভেদ, ভাষা ভেদ, আচার ব্যবহাবের 
ভেদ,.নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাচ্লিক 
হইতে পৌগু, পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোল! ও পাণ্ডা পর্যন্ত 
সমস্ত ভারত ভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্াক্ নানা জানি, 
নান! সমাজে পরিপুর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তর রাজ- 
কুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্থের স্ষ্টি হইলে, 
অন্তান্ প্রভেদের উপর ধর্শতভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন 
ভাঁষা, ভিন্ন রাজ্য,ভিন্ন ধর্ম; আর এক জার্তীয়ত্ব কোথায় থাকে ? 
সাগরমধাস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়ের৷ একতাশৃন্ত হইল । পরে 
আবার যুলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। কালে, সাগরোর্মির উপর সাগরোর্শিবৎ নৃতন নূতন 
মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যপর্বতপার হইতে আসিতে লাগিল । 
দেশীয় লোকে সহজে সহস্র রাজানুকম্পার লোভে বা! 
রাজপ্দীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষ: 
বামিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসুলমান, 
মোগল, খাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম করিতে 
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লাগিল। তখন জাতির: প্রক্য কোথায় ? শ্রঁকান্ঞান কিসে 
থাকিবে ? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি । বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার 
গ্রভেদে,বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে,নান। জাতি । বাঙ্গালি, 
পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, 
ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত এ্রক্য 
থাকিলে বংশগত শ্রক্য নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত 
কয নাই, ভাষাগত এ্ক্য থাকিলে নিবাসগত এঁক্য নাই। 
রাজপুত জাঠ, এক ধর্খীবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়! ভিন্ন 
জাতি ? বাঙ্গালি বেহারী এক বংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন 
জাতি 3 মৈথিলি কনোজী একভামী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন 
জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, 
বেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্বাংশে এক ; যাহার এক 
ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও 
জাতির একতাজ্জান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির 
একতা বোধ নাই,শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই ! 
ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পধ্যস্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন 
জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যতুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ 
হইতে থাকে । ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন 
সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদ জ্ঞান করা যায় না, 
বৃহৎ সাত্রাজ্যতূক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহা- 
দিগের পার্থকা যাঁর, অথচ এ্রক্য জন্মে না । কোমক সাম্রীজা- 
মধ্যগত জাতিদ্দিগর এইরূপ দশা! ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও 
তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি প্রতিষ্ঠা নান! কারণে 'তারতবর্ষে 
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অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে! লোপ হইয়াছে বলিয়া 
কখন হিন্দু সমাঞ্জ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্ধ্য সমাধা হয় নাই। 
লোপ হইয়াছে বপিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিন! 
বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্ঠই 
স্বতিস্ত্রারক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তঞ্জনীর বিক্ষেপও করে 
নাই। 

ইতিহাসকীন্তিত কালমধ্যে কেবল ছইবার হিন্দুসমাজ মধ্যে 
জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল । একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী 
এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তীহার সিংহনাদে মহাবাষ্ 
জার্সরিত হুইয়াছিল। তখন মহারাস্ত্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতভাব 
হইল | এই আশ্চধ্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ধ গোগল সাম্রাজা 
মহারাস্ট্ীয্ কর্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ঠক 
বিজিত হইল । সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। 
অগ্তাপি মাহাট্রা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ 
করিতেছে। 
* দ্বিতীযুবারের ধন্রজাপিক রণজিৎ সিংহ; ইন্্জাল খালসা। 
জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ 
হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্র পারে সিংহনাদ শুনিরা, নিভীক 
ইংরেজও কম্পিত হইল ! ভাগ্য ক্রমে খীন্দ্রজীলিক মরিল। পটু- 
তুর প্রন্রজালিক ডালদহীসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল তাঙ্গিল। 
কিন্ত রয়িনগর এবং চিলিয়ানওয়াল! ইতিহাসে লেখা রহিল।, 

যদ্দি কদাটিং কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এত- 
দূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদ্ায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বন্ধ 
হইলে কি'ন1 হইতে প্রারিত ? | 


২৩৪ বিবিধপ্রধন্ধী। 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী । ইংরেজ আমাদিগকে 
নৃতন কথ৷ শিখাইতেছে। যাহা আমর! কখন জানিতাম না, 
তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখন দেখি নাই, গুনি নাই, বুঝি 
নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ॥ যে পথে 
কখন চলি নাই, সে পথে কেমন কন্পিয়। চলিতে হয়, তাহ! 
দেখাইয়া দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার “দো অনেক শিক্ষা 
অমূল্য। যে সকল অমূল্য বত্ব আমরা ইংরেজেক্র :চিত্তভাগাব 
হহতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে ছুইটির মামর। এই প্রবন্ধে 
উল্লেখ কবিলাম-_শ্বাতন্থ্যপ্রিয়ত। এবং জাতিগ্রতিষ্ঠাৎ্ । ইহা 
কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না। 





পাপ 
সপ | শশা পপি পপ ০ পন সপ | শি 


* এই প্রবন্গে জাতি শে টব 800072110) বা 8000 বুঝিতে হইবে | 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। ২৩৫ 





ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! এবং 
পরাধীন্তা । 


06)... সপ 





মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না, যে তাহাতে 
শুভ কিছুই দেখা যায় না । আমাদিগের গুরুতর ছুর্ভাগোও 
কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়। পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্ো 
শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে সেই বিজ্ঞু। 
হুঃখও ষে কেবল ছুঃথ নহে হ্ঃখের দিনে এ কথার আলোচনা ষ 
কিছু স্থখ আছে। 

ভারতবর্ষ পুর্বে শ্বাধীন ছিল _এখন অনেক শত বৎসব 

* ভইতে প্ররাধীন। নব্য ভারতবর্ষায়েরা ইহা ঘোরতর ছঃখ মনে 
করেন। আমাদিগের ইচ্ছ! যে সেই প্রাচীন শ্বাধীনতায় এবং 
আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলন]1 করিয়1 দেখি । দেখি যে 
ছুঃখই বা কি স্থখ কি। 

এ. কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা এই সকল কথার তাৎপর্য 
কি; তাহা একবার বিবেচন। করা আবশ্তক হইতেছে । আমর! 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্ত তারতম্য নির্দেশ। ক্রিম্ত কোন্‌ 
বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়”? প্রাচীন 


২৩৬ | খিবিধপ্রবন্ধ । 


ডা সপ ০০ 


4 দিপ্কপিলালট 








ভারত স্বাধীন,আধুনিক ভারত পরাধীন,একথা! বলিয়া কি উপ- 
ফার? আমাদ্দিগের বিবেচনায়, এরূপ তৃলনাক্স একটি মাত্র 
উদ্দেশ্য এই হওয়া আবস্তক, ষে প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী 
ছিল, কি আধুনিক তারতবর্ষে অধিক সুখী? 

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খঙ্জহন্ত হইয়াছেন । 
স্বাধীনতা যে স্থথ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে গে 
পাষও, নরাধম, ইত্যা্দি। শ্বীকার করি। কিন্ত শ্বাবীনতা 
পরাধীনতা অপেক্ষা কিনে ভাল, তাহা দিজ্ঞাসা করিলে,ইহার 
সহৃত্তর পাওয়া ভার । 

বাঙ্গালি ইংবেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিক্বাছেন 
---171961 ৮ £100509517007006)" তাহার অনুবাদে 
আমরা স্বাধীনতা এবং শ্বতন্ত্রতা দুইটি কথ! পাইয়াছি। 
অনেকেরই মনে বোধ আছে যে দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। 
স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ 
প্রতীতি । রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাহার প্রজাগণ 
পরাধীন, এবং সেই রাঙ্গা পরতন্ব। এই হেতু, এক্ষণে ইংরে- » 
দের খশাসনাধান ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বল। গিক্না 
থাকে । এহগ্ন্ত মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে। বা সেরাজ- 
উদ্বোলার শাসিত বাঙ্কালাকে পরাধীন ব। পরতন্ত্র বল! গিয়া 
থাকে । এইরূপ সংস্কারের সমূলকত| বিবেচন। কর। যাউক | . 

ম্হ।রাণী বিক্টোরিক্ধাকে ইংরেককন্ত। বলা ষাইতে গারে, 
কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন 
লা। তাহার! জর্র্ন | তৃতীয় উহইলিপাম ওলন্দাত্জ ছিলেন। 
বোনাপার্টি কসিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের তুতপূর্ব 


ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ৷ ২৩৭ 





গ্রীন বুর্বোবংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোম সামা. 
জ্যের সিংহাসনে অনেক বর্বর জাতীয় সম্রাট আরোহণ 
করিস়্াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। দেখা যাইতেছে এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজ! 
তিন্নজাতীয় ছিলেন। এ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা 
পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারেকি না? কেহই বলিবেন 
না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ শাসিত ইংলওকে, 
বা ব্রেজান. শাসিত রোমকে পঝ্াধীন বল! না গেল, তবে শাহ 
জীহা শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবদ্ধি-শাসিত বাঙ্গালাকে 
পরুধান বুলি কেন? 

দেখা যাইতেছে, যে শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য 
পরতন্ত্ব হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত। ম্বজাতীয় হইলেই 
রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না,তাহার৪ অনেক উদাহরণ দেওয়া! যাইতে 
পারে । ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসন- 
কর্তৃগণ, ম্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবন্থায় 
শাঁদনকর্তা শ্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ 
সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না। 

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্তর 
রাজা বটে। রোমক-জ্িত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়! পরযাস্ত রাষ্ট্র 
সকলষ্পরতন্ত্র ছিল.বটে। আলজিয়ার্স বা জামেক৷ পরতন্ত্র রাজ্য 
বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সফল এক একটি 
পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিল্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। 
তারতেঙ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না_ভারতবর্ষের রা তারত- 


২৩৮ বিবিধপ্রবন | 


০৮০৮৪ - স্ািশিশী শসা আপাপ্মপপাস্। আপা পাশাপাশি পোপ স্পেস পপ পপ পাশপাশি তি খি। শশিিপ শি সর 


বর্ষে নাই। অন্তদেশে। যে দেশের রাজা অন্ত দেশের (নিংহা- 
সনারূঢ এবং মগ্তদেশবাসী, দেই দেশ পরতন্ত্র। 

হুইটি রাঞ্যের এক রাজা হইলে তাহান্ব একটি পরম 
একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটা স্বতন্ত্র, যে 
দেশে বাস করেন ন। সেইটি পরতন্ত্র। 

এইরূপ পরিভাধান্ন কতকগুলি আপন্তি উদ্মাপিত হইতে 
পারে। ইংলগ্ডের প্রথন নেম্ন, স্কটলণ্ড ও ইংলগু ছুই রাজ্যের 
অধাশ্বর হইয়া, স্টল ত্যাগ করিয়। ইংলগ্ডে বাস করিলেন। 
স্থটলওড কি ইংলগওকে রাজ। দিয়। পরতন্ত্ব হইল? বাবরশাহ; 
ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্বক, তগা 
হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন_-তাহার স্বদেশ 
কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জজ ইংলগ্ডের নিংহালন 
প্রাপ্ত হইয়। তথায় অধিষ্ঠান করিপ্া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর 
শাসিত করিতে লাগিপেন ;-হানোবর কি তখন পরতন্ত্ 
হইয়াছিল? 

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে ষে 
প্রথম জেম্স্‌ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পুর্বরাজ্যের্‌ 
পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্রা ঘটিয়াছিল মাত্র, 
পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা [1161967,06706 শবের 
পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা) এবং 11961 শকেের স্থানে স্বাধীনতা 
শব্দ এবং তন্তদভাব স্থানে তত্ত্ভাব স্চক শব্দ ব্যরহার 
কল্িতেছি। 

তবে পারতন্থ্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, 
শ্বাতন্তরয এবং দ্বাধীনতান্ প্রভেদ কি? 


ভারতবর্ষের ্বাধীনত! এবং পর্াধীনত! ২৩৯ 


শপ শা আপি ২ শি শি শি শী শা শীট তি 
পা শি. 


ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ 
প্রচলিত আছে, আমর! সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। 
কেনু না, সে অর্থ ই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। বে 
অর্থ ভাবতবর্ষীয়ের! বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব। 

, ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজ হইলে একটি অত্য- 
চার ঘটে। ধাহারা রাজার স্বজাতি,দেশী লোকাপেক্ষা তীহা- 
দিগের প্রাধান্ত ঘটে । তাহাতে প্রজা পরজাত্বিগীড়িত হয়। 
যেখানে দেশীক্ব প্রজা, এবং রাজার শ্বজাতীয়্ প্রজার এইরূপ 
তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যেরাজ্য পরজাত্তি- 
পীড়নশূন্ত তাহা স্বাধান। 

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে 
পারে। বথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের 
লময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন 
বলা যাইতে পারে,বথা নম্্মানদিগের সময়ে ইংলগু, উরঙগজেবের 
সনয়ে ভারতবর্ষ । আমরা কুতবস্টন্দিনের অধীন উত্তর ভারত- 
বর্ষকে পরতন্ত্র ও পপ্বাধীন ৰলি, আব্বরের শাসিত ভারত- 
: বর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বপি। 

সে ষাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ) আধু- 
নিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্ব ও পরাধীম। প্রথমে স্বাতন্থা পারতন্তব 
জন্ত যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচন1 করা যাঁউক-" 
*পশ্চা্জ স্বাদীনতা৷ ও পরাধীনতার কথা! বিবেচনা! করা যাইবে । 
র'জা অন্ত দেশবাসী হইলে ছুইটি অনিষ্কাপাতের সম্ভাবনা; 
প্রথম, রাজা দুরে থাকিলে সুশামনের বিক্স হয়। দ্বিতীয়, 
রাজা য়ে দেশে অধিষ্ঠান করেন সেই সেই দেশের প্রতি তাহার 
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অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলাথ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও 
করিয়া থাকেন। এই ছুইটি দৌষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটি- 
তেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিষ্ঠারা সিংহাসন দিলী 
বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী 
উৎকষ্টতদ হইত: তাহার সন্দেহ নাই, কেননা যাহা রাজার 
নিকটবতী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোমোগ হয় । 
দ্বিতীয় দোষটিও ঘ্টতেছে। ইংলগ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় 
যুদ্ধ হইল,ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ । “হোমচাঁজে স” বলিয়া যে ব্যন় 
বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলগ্ডের 
মঙ্গলের জন্ত ভারতবর্ষের ক্ষতি শ্বীকার। এইরূপ অনেক আছে। 

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের 
বিদ্ব ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া! স্থশাস- 
নের যে সকল বিস্ব ঘটিবার সম্ভাবন1, তাহা ঘটে না । কোন 
রাজ, ইন্দ্রিরপরতন্ত__অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য ছুর্দশা- 
গ্রস্ত হইল। কোন রাজ নিষ্ঠুর, কোন রাজ! অর্থপৃপ্,। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক তারত- 
বর্ষে দূরস্থিত রাজ! ব! রাজ্জীর কোন প্রকার দৌষ ঘটিলে 
তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবন। নাই। 

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলগডের মঙ্গলের জন্ত 
ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে 
রাজার আত্মন্থথের জন্য রাজোর মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্থীরাজ)' 
জগ্সচন্ত্রের কমা! হরণ করিয়া আত্মস্থথ্ বিধান করিজেন, 
তাহাতে উভয়মধ্যে সমরাগ্থি গ্রজলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি 
ও তেজোছানি ঘটতে লাগিল। তক্লিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের 
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হস্তে পতিত হইলেন । আধুনিক ভারতবর্ষে দুরবাদী রান্জার 
আন্মনখের অনুংরাধে কোন অনিষ্টাপাঁতের সম্ভাবন! নাই । . 

' কিন্ত এটি কেব্ল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমর! " 
পরারধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রতেদ. করিয়।ছি। ভারতবর্ষে * 
ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীর প্রজা সকল তাহাদিগের নিকট 
অবনত, তীাহাদিগের সুখের জন্ত কিয়দংশে যে ভারতবাসী- 
দিগের সুখের লাঘৰ ঘটিয়! থাকে, তাহা এদেশীয় কোন 
লোঁকেই অস্বীকার করিবেন ন। এরূপজাতির উপর জাতির 
প্রাধান্ত প্রাচীন ভারতে ছিল না । ছিল না বটে কিন্তু তত্তল্য 
বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চির- 
কালই ভারশ্তবর্ষের সাধারণ প্রজা শুদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শুদ্রের 
তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে, ত্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্তা । কিন্ত এ নকল কথা একটু সবি- 
স্তারে লেখা আবগ্তক হুইল । 

লোকের বিশ্বাস আছে যে প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই 
রাজ! ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকাধ্য ছুই অংশে 
বিভ্ক ছ্িল। যুন্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল? রাজ- 
বাবস্থ। নির্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্যের ভার এান্বষণের উপর 
ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই দুই অংশে রাজ- 
কাধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্মভাগ কতকট| সেইরূপই ছিল । 
বাহ্মণেত্রাী দিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও 
যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল' কর্মচারীদিগের প্রাধান্ত, 
তখনও সেইরূপ ছিল; বাজপুরুষদিগের মধ্যে, ক্ষত্রিয়েরাই 
রাজা নামু ধারণ করিতেন, কিন্ত কার্যত: উাহাদিগেরউপরেও 
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ব্রা্মণের প্রাধান্ত ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্বদা 
রাজ! ছিলেন এমত নহে । বোধ হন আস্তকালে ক্ষত্রিয়েরাই 
রাক্কা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে যোর্ধ্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় 
রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিরাহৃক হোকেম্থ সাও সিন্কুপাঙ্ে 
ব্রাহ্মণ বাজ দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণের! রাজা 
নাম ধারপ করিয়াছিলেন। মধ্যকালপে অধকাংশ রাজাই 
রাক্পুত | রাজপুতের। ক্ষত্রিয়বংশ-স্তৃত সঙ্করজাতি মাত্র । 
ক্ষরত্রনদিগের প্রাধান্ত, প্রাচীমি ভারতে চিরকাল অপ্রতহত্ত 
ল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্ত লঘু হয় নাই। 
বেদছেমী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাঞ্জকাধ্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত 
হইতে অন্ত হস্তে ঘা নাই--কেন না তাহারাই পণ্ডিত, 
সশক্ষিত, এবং কাধ্াক্ষম । অত্তএব প্রাচীন ভারতে ত্রাঙ্গণেরাই 
প্রকৃত রূপে বাজপুরুষ পর্দে বাচয। স্বিজ্ঞ লেখক, বাবু তারা- 
প্রলাদ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যণার্থ ই 
িশিয়া ছিলেন) যে ত্রাহ্মগপণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 
ভিলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত যে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিশাতিতে 
হু বৈষম্য, তাহা। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শৃদ্রের বৈষমোর অপেক্ষা 
[ক শুরুতর ? 

বাজ! ভিন্নজাতীয হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা ছুই 
প্রকারে ঘটে। এক রাজবাবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে 
নে ্রাজার শ্বজাতীয়গপের পক্ষে এই এই সা ঘটিবেক, দেশর 
শোকের পক্ষে অন্ত প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, দ্বজাতিপক্ষ- 
পাতা রাজার ইচ্ছাজনিত। রা পসাদ, রাগ! ্বজাতিকে নিব! 
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থাকেন এবং তিনি স্বরাতিপক্ষশাতী বলিয়া রাজোযর় কার্ষো 
স্বজাতিকেই নিযুক্ত করি! থাকেন। ইংরেদ্র শাসিত ভারতে” 
এবং*্রাক্ষণশাপিত তারতে এই ছুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান 
ছিল দেখা যাউক। 
১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজবাব ভ্রানুলারে, দেবি অপ- 
র্বাধীর জন্ত এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্ঠ 
বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তক দ্ডভ হইতে পারে, 
কিন্ত ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তক দণ্ডিত হইতে পারে না । 
উহ! ভিন্ন বাবস্থাগত বৈধম্য আর বড নাই। কিন্তু ইহ 
অপেক্ষা কন গুরুতর বৈবম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের 
জন্ত পৃথক বিচারালয্ হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে । যেমন 
একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধাহ্‌ ইংরেজ, দেশী 
লোককে বধ করিলে, আইন অনুসায়ে সেইরূপ বধারহ । কিন 
বাঙ্গণ-রাজ্যে শূত্রহস্ত! ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণচস্ত। শুড্রের দণ্ডের 
কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষরে প্রীচীন ভারতবর্ষ হইতে 
আধুনিক,ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট ? 
ইংরেজের রাজো যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত 
হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্তৃক 
দ্ডত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, প্রধানতম 
বিচান্নালয়ে বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন 
-“রাররাজ্যে” তিনি কোথ। থাকিতেন ? 
২য়। ইংযেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রা ইংরেজেরই প্রাপ্য 
কিছ্ছ কিয়ৎপর্রিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত | ওব্রাহ্গ ণ. 
রাজো শৃদ্রদিগের তচ্ট! ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন 


২৪৪ বিবিধপ্রবন্ধ। 








শৃদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনায়োহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
“তখন অন্তান্থ উচ্চপদও যে শূত্রেরা সময়ে সময়ে অশিককৃত করিত 
তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক 
ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্ধা প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই 
ভইয়া থাকে, প্রাসীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার কার্যা 
শৃদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত 
অল্নই জানি যে এ কথা স্থির বলিতে পারি না অনেক বিগার 
কাধ্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ কি বিচার, কি £সনাপন্য, কি অন্যন্য প্রধান পদ 
সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহ! প্রাচীন গ্রস্থাদি 
পাঠে বোধ হয়। 
অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ়ের 
প্রাধান্তে সাদৃশ্য কল্পনা স্ৃকল্পনা নহে. কেন না ব্রা্গণ ক্ষত্রিব 
শৃদ্রপীড়ক হইলেও শ্বজাতি--ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি । ইহার 
এইব্প উত্তর দিতে ইচ্ছা করে, যে, যে পীড়িত হয়, তাহার 
পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমানণ। 
স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু শি, পরজাতীয়ের কৃত পীড়। 
কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্থু আমরা সে উত্তর 
দিতে চাহি না। বদি স্বঙ্গাতীরের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি 
থাকে তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এই 
সলাত্র বলিবার উদ্দেশ্ট, ঘে আধুনিক ভাবুতের জাতিগ্রাধান্তের 
স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্ত ছিল। অধিকাংশ লোকের 
পক্ষে উভয়ই সমান । 
তবে ইহা অবশ্ব শ্বীকার করিতে হইবে, যে পরাধীন 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঞবং পরাধীনতা । ২৪৫ 


এ পারার ০৮৬». পপ পাশা শ্পশ্পী ৭ পা শিট স্পা শ্পপাাশাশী টি টিপ ০৮ পো পাপী পন বল 


ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, 'এবং 
মর্যাদানুসারে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারেন না। বাহার বিদ্যা, 
এবকফাবুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিগ্যার 
ফলোৎপত্তির স্থল ন। দেওয়] ঘায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর 
অত্যাচার করা! হনব । আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্ত এ 
পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্যাদি সকল ইংরেছের 
হস্তে_-আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য করতে 
পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের ব্াজারক্ষা ও রাজ্য- 
পালন্ত বিপ্তাণশিক্ষা হইতেছে না-_জাতীক্ন গুণের স্কুণ্তি হইতেছে 
ল|। অতএব ম্বাকার করিতে হইবে, পরাধীনত এদিকে 
উন্নতিরোধক । তেমন, আনরা ইউরোপীর সাহিত্য ও বিজ্ঞানে 
শিক্ষালাত করিতেহি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে 
আমাদিগের কপালে এ সুথ ঘটিত না। অতএব আমাদিগেষ 
পরাধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর একদিকে 
নতি হইতেছে। 

অত্তএব ইহাই বুঝ। যায় ঘে আধুনিক।পেক্ষা প্রাচীন 
' ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণী লাকের শ্বাধীনতাজনিত কিছু স্তথ 
ছিল। কিন্থ অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল। 

তুলনীয় আমর! যাহ! পাইলাম তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্জ, 
করিতেছি, অনেকের বুঝিবার স্থবিধা হইবে। 

৯। ভি জাতীয় রাজ! হইলেই 'রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধান্‌ 
হইল না। 


২৪৬ বিবিধপ্রবন্ধী। র্‌ 





ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও ম্বতন্ত্ব ও স্বাধীন বল! 
যাইতে পারে। | | 

২। ম্বতন্তা ও ম্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরা- 
ধীনতা, ইহার আমর! ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ 
করিয়াছি । ূ 

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজা পরতন্ত্ব। যেখানে ভিন্ন 
জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধান। অতএব কোন রাজ্য 
পরতন্ত্র অণচ পরাধীন নহে । কোন রাজ্য স্বতন্ব অথচ ন্বাধীন 
নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেম্ত উতকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে 
লোক সুখী তাহাই উৎকৃষ্ট, যেরাঙ্গে লোক ছুঃখী তাহাই 
অপকৃ্ট। শ্বাতন্ত্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রঙ্গা কি 
পরিমাণে ছুঃথী তাহাই বিবেচ্য | 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্য। ইহার অন্তর্গত ছুইটি 
তত্ব । প্রথম, রাজ। বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবষের সুশাসনের 
বিদ্ধ হইতেছে কি ন।? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্তৃগণ এদেশের 
অমঙ্গল ঘটাইম্না থাকেন কি না? শ্বীকার করিতে "হইবে ধে 
তত্তৎ্কারণে সুশাসনের বিস্ব ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবধে 
অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে । 

কিন্ত রাজার চরিত্র দোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক 
ভারতবর্ষে তাহা! ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধু।নক 
ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা । আধুনিক 

ভারতবর্ষ গ্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্ত প্রাচীন ভারতও বড়' 


ভারতবর্ষের শ্বারীনত! এবং পরাধীনতা । ২৪৭ 


ব্রাহ্মণগীড়িত ছিল । সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই । তবে, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু স্থখ ছিল ? 

৬। আধুনিক ভারতে কার্যাগত জাতীয় শিক্ষা লোপ 
হস্রীতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্াচর্চচার অপুব্ৰ ডি 
হইতেছে। 

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি ম্বাধীনতা 
পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাঁবজ্জাতি স্বাধীনতার 
জন্য প্রাণপণ করে কেন? ধাহার! এরূপ বলিবেন, তাহাদের 
নিকট আমাদেব এই নিব্দেন যে আমরা সে তত্বের মীমাংসায় 
প্রনত্ত নহি। আমন্া পরাধ:ন জাতি--অনেক কাল পরাধীন 
ধাকিব*-সে সীগাংসায় আমাদের প্রযোজন নাই। আমাদের 
কেবল ইহাই দ্দেশ্ত যে প্রাচীন ভাবতবর্ষের স্বাধীনতার তু 
তদ্াসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভাঁবতীষ প্রজাদিগের অপেক্ষা 
স্থববী ছিল কি না? আমবা! এই মীমাংসা করিয়াছি, যে 
আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্ত লোকের 
অবনতি ঘট্টিরাছে, শৃদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজাব একটু উন্নতি 
ঘটিম[ছে। 


২৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ | 


৮ --7 শশ পীশীশাীীপপপসপসপ্পসস পা শপ ৯০৮৮ পিট লাশ শট শিপ” শে শক -- 7 পি টি 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


£-৯- 
নারদবাক্য। 

মহাভারতের সভাপর্বে, দেবর্ধি নারদ মুধিট্িরকে প্রশ্চ্ডলে 
কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন । প্রাচীন ভারতে 
হ্বাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা! তাহার পরিচয়। 
মুদলমানদিগের 'অপেক্ষ। হিন্দুবা যে রাজনাতিতে বিজ্ঞতব 
ছিলেন, উহা! পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক 
এবং আধুনিক উউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদুশ 
উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে 
অন্যান্ত সকল জাতিন অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগেন্র 
গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্জঞভা তাহার এক 
কারণ। হিন্দুদ্দিগের ঈতিরুন্ত নাই) এক একটি শাসনকর্ভার 
গুণগান করিয়া শত শত পৃঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্ত 
তাহাদ্িগের কৃত কার্যের ঘষে কিছু পরিচয় পাওয়া বায়, তাহা- 
তেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্ত্রগুপ্ত মোর্যের 
সহিত পৃথিবীর যে কোন রাক্গপুকষের ভূলনা করা যায়। চন্দ্র- 
শপ্ত আলেক্দগ্ুরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার কিয়, 
'তক্ষলীল] হইতে তাম্রলিধি পর্য্যন্ত সাত্রান্গ্য সং্ঘাপন করিয়া 








প্রাণীন ভারতবর্ষের ঝাঁজনীতি । ২৪৯ 


মহতী কীর্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন । ভূবনবিখ্যাত যবন রাজা- 
ধিরাজ সিলিউকনকে লাঘব ত্বীকর করাইরা তাহার কন্তা 
বিকীহ করিয়াছির্টলন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন এমনও বোধ হয় না)। ইতিহাসে তিনজন সামাজা- 
নির্মাতা বিশেষ পরিচিত-_শার্লমান, দ্বিতীয় ক্রেডেরিক, প্রথম 
পিটর। আলেক্জগ্র, নাপোলিয়ন, বা ক্রত্বেল সে শ্রেণীদধ্ 
আনন পাঁন নাই, কেন না তাহাদের কীর্তি তাহাদের মৃত্থা 
পর্য্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নহে । গজনবী মহম্মদের প্রায় 
সেইরূপ। আরবদামাজ্য ও 'মাগল সাম্রাজ্য এক এক জনের 
নির্মিত হে । কিন্তু মগধসাত্রাজয এক! চন্দ্রগুপ্তের নিম্মিত। 
এবং পুরুষান্ুক্রমে স্থায়ী বটে । তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও 
পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন । 

নাঁরদের যে উপরেশ বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহাতে এমত তত্ব অনেক আছে,যে বাজনীতিবিশারদ ইংনে- 
জেরও তাহা গ্রহণ কবির তদনুসারে চলিলে, তাহাদিগের 
উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল 
নৈতিক উক্তির অনুসারী ভইয়। সর্ধত্র সর্ধ প্রকারে চলিতেন। 
কিন্ক ঈদৃশ নৈতিকতত্ব যে তাহা্দগের দ্বারা উদ্ভুত হইয়াছিল, 
ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভ.ত হইরাছিল, 
সেখানে যে উহা কিয়দংশে কার্ধ্যে পরিণত হষ্টয়াছিল, তদ্দিবষে ৪ 
সংশধ করা অন্াপ্স। প্রাচীন ভাবতবর্ষে রাজনীতির কতদুবৰ 
উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন! করিলে ক্ষতি 
নাই। এজন্ত আমরা উল্লিখিত নাঁরদব্$ক্য হইত কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃর্ত করিব। .এঁ কথা পাঠকের। অনেকেই, পড়িয়াছেন 


ই৫৩ বিবধপগ্রবন্ধ | 


সপ পপ শপা পাপা? পিল | পাল পপ 








ভথাপি উহার পুনঃপাঠে 'ক্ই বোধ হইবে, এমন বিবেচনা 
হয় না। 

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, বাণিজা, 
ছর্গসংস্কার, সেতুনিম্্াণ, আয়বায় শ্রবণ, পৌরকার্যা। দশন ও 
জমপদ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্যা ত সম্যক্‌ প্রকান্ধে 
সম্পাদিত হয় ?*** নিঃশক্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার 
তোমার 'অনাত্যদিগের গুট়মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পাসে 
না? মিত্র, উদাসীন ও শক্রদিগের অভিসন্ধষি সমস্ত আপনি 
'ভ বুঝিয়। থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে 
প্রবৃত্ত হয়েন? উদ্দাপীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্ন্থ ভাব 
অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুজূপ, বুদ্ধ, বিশতুদ্বপ্বতাব, 
সম্বোধনক্ষম, সংকুলজতি, অন্ুরুক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত 
কঅভিঘিক্ত ভইয়া থাকেন ?” 

সর জর্জ কান্ধেল সাহেব “মাত্মানরূপ” বান্তিকে শ্বীয় 
মস্থিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাহার উপব 
রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে নারদ » 
সাকা আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তাদিগের 
দুবদৃষ্ট এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাতাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। 
কিন্থ ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হয়া গাকে 
-_বিশ্মার্ক, গ্লাডঞ্ঠোন, ডিস্রেলি, টিরর প্রত্ৃৃতি উদ্বাভরণ।, 
পয়ে)__ | 

' “একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণ। করেন না? 
মম ত জনপদ মধ্যে অপ্রচলিত থাকে ?” 

ইংরেদের! এই নীতির বশবস্তী হইয়। কার্ধ্য করেন; কেবল 


ভারতবর্ষের গ্রবচীন রাজনীতি | ২৫১ 


পপ কা পপ পাশজপপপ ীপা পস্সপ আপ সাপ সপ পপ 


অতিরিক্ত এই বলেন, ঘে “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার 
হওয়াই ভাল। অতএব সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে 
ছাপাই।” পরে 

শিল্লায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্বই সম্পন্ন করিয়] 
থাকেন ?” 

আমাদিগের অনুরোধ ষে প্রাচীন খষির এই বাক্য ইংয়ে" 
জেরা ন্বর্ণাক্ষরে লিপিধন্ধ করিনা! কার্যালয়ে প্রকটিত করুন। 
তৎপরে,__ 

“কষীবলের৷ আপনার পনোক্ষে প্রকৃত বাবহাব্র করিয়া 
থাকে ? কারণ প্রভুর প্রতি অক'ত্রম নেহ না থাকিলে একপ 
হওয়া নিতীস্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই ।* 

বিলাতী শাসনকর্তা কিন্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, 
কেহই অগ্ঠাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম 
হষ্টলেন না । তত্পক্ে_ 

“অনায়ন্ধ কার্ষোর, পরীক্ষার্থ ধ্বজ্ঞ শাস্রকোবিদ বিচক্ষণ 
পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন ?” 

ইংযেজেরা এই কথার সম্ক্প্রকারে অন্থবন্তী। সকল 
কার্দ্যের পূর্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কাধ্য 
কারবার পুনব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটী নিষুক্র করেন 
কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, স্তাহাকে দেয় উত্তর 
ভল্িবিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে__ 

“সহত্র মূর্খ বিনিময় দ্বার এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রত্র 
করিয়া থাকেন ?” 

জামূরা এই কথাটির অন্থমোদন' করি না। মুখের দ্বারাই 


২৫২ বিবিধপ্ররুন্ধ। 


০ পিস সস ৭১৫৯ ৮৯ পপি পাপ 





পৃথিবীর কার্ধয নিব্বাহ হইতেছে পণ্ডিত কোন কাজে লাগে? 
মিল পার্লিমেণ্টে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না,- ওয়েষ্ট- 
মিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি 
পণ্ডিত দেখিয়া! উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন__ফিন্ত 
লাপ্লাস কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া! দুর্ীভূত হইলেন। 
প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্ধ্য বন্ধ্যা ভার্ধার বিনিময়ে হুগ্ধ- 
বতা গো লইরা আসিয়াছিলেন। সেইরূপ বাজপুরুষেনা 
অপ্রিকবাদী, আন্মএতভক্ত, পঞ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী 
মুখই গ্রহণ করিয়া গাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে, বে 
“কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পঞ্িত ব্যক্তি অনায়াসে 
ভাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।” এ কথা সভ্য 
বটে, অতএব বিপদকালে পরুতের আশ্রর লইবে। স্থুখের 
দিনে মুখ ১-দ্ুঃখর দিনে পুত 

পরে নারদ বলিতেছেন, ছুর্দ সকল ত ধন ধান্ঠ উদক য্ধ্ে 
পারপূণ খা?বমাভেন। তথার শিলিগণ ও ধনুদ্ধীর পুরুষ সকল 
তত সর্বদা সতকতা পুববক কালবাপন করে ?” 

মিউটিনির পুব্ব ইংরেজের! বদি এই কথা স্মরণ র/খিতেন 
বে তাদৃশ [থ'দ ঘটিত না। সর হেন্রি লরেন্স এই কথ৷ 
নুঝিতেন বলিয়া লাক্কোর্ রেসিডেন্দির রক্ষা! হইয়াছিল । 

“প্রচ দণ্ড বিধান দ্বারা গ্রজাদগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত 
করেন না? | 
, ইউবোপীয়েন্র। অতি অন্নকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। 
এক পয়সা চুবীর জন্য প্রাণও প্রভৃতি প্রচণ্ড দু, অতি 
সজপকাল উইল ইলও হইতে অস্তহিত হইয়াছে । 
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চি::852128 


“নির্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ভ বিমুখ হয়েন 
না? তাহা হইলে হ্থচারুরূপে কাধ্য নির্ব্বাহ হওয়; দুবে থাকুক, 
্রতাত্বু তাহাদিগের গ্রারা পর্ধে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের * 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন। হইয়! উঠে 1৮ 

, এই নীতির বিপরীতাঁচরণ কার্যেজ রাজ্য লোপের মূল। 
এক। রোয় কার্থেজ ধবংস করে নাই। 

“সতকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনু 
রক্ত রহিয়াছে ? তাহারা! ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ?” 

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ,য়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্বীন্ 
উংরেজ রাজপুরুষের! ইহা! বিলক্ষণ বুঝেন । বুঝিয়া, কর্ণ ওয়া- 
লিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতী 
বলাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন । লর্ড লিটন 
আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন । 

পানু, নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“নভারাজ' বাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিন্ত 
কালকবল্জ .নিপতিত ও যতপরোনান্তি হুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছে, 
ঠাহাদিগের পুল্র কলত্র প্রভৃতিকে ত তরণ পোষণ করিতে- 
ছেন ?? 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে-- 

* “শন্রুকে বাসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভূতা, 
ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা করিয়! অবিলম্বে তাহাকে গত 
আক্রমণ করেন ?”” এ 

অতিতু প্রধান রাজ্যাঁধাক্ষের৷ এ তত্ব সম্যক্‌ বুবিয়ীছিলেন | 

২২ 


২৫3 বিবিধপ্রবন্ধ। 


£ 


পাশ ািশিশাি শান শশা 





'“অধিলদ্বে” কাঁহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুবিতেন। 
তাহার রণন্বয় সেই বুদ্ধির ফল তৃতীয় নাগোলিয়ন “'অবি- 
' লঙ্থে” প্রাসীয়দ্িগকে আক্রমণ করিতে গ্রিকপদুছিলেন বটে, ;কিন্ক 
প্রথম নাপোলিরনের মত “মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য* ত্রিবিধ বলের 
সমাক্‌ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, 
নারদ বাক্যে অবহেল' করিয়। নষ্ট হইলেন । 

পরে সমদৃষ্থি পক্ষে,-- 

“যেমন পিত। মাতা সকল সন্তানকে সমান' শ্েহ করেন, 
তন্ধপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অব- 

লকন করিতেছেন ?* 
ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় নাক্য মনোযোগ পূর্বক 

ধায়ন করুন । 

নিক্ললিখিত কথাটি বিশ্মার্কের যোগ্য 

“সৈনাদিগের ব্যবসায় ও জি, বুঝিয়া তাহা- 
-দগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পুর্ধক উপযুক্ত সময়ে বাঞা 
কঁরঘা থাকেন ?* 
নিপ্লুলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, খন চত্ু- 
দ্দণ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন, 

“পরস্পরেষ ভেদ উপস্থিত করিবার নিষ্ষিত শত্রপক্ষীপ্ন 
প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধর্নদান করেন ?” 

নিম্নপিখিত কথাগুলি €গ্রগরি বা ইগ্রেশ্যস লয়লার যোগা-- 
£ “ম্বরং জিতেন্দ্রির হইয়া আম্মপরাজয় পূর্বক: ইহ্রিয়পরত্তন্ 
গমন বিপক্ষ দিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ?” 

রে 


ভারতবর্ষে প্রীভীন রীজনীতি। ২৫৫ 





“বিপক্ষের রাজা আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ় 
কপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পুথিবীতে যত ৈনিক জঙ্সিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক : 
জন অত্যুংকৃষ্ট। কিন্কতিনি এই কথা বিশ্বৃত হওয়াতে, সব 
হাঝ্সইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবাধ্য, সিপিও 
তখন আস্ফিকাতে সৈগ্ত লইয়। গিয়া স্তাহার কৃত রণজয় সকল 
বিফল করিয়াছিলেন । 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়। পুনব্বার স্ব বব পদে 'ত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন £” 

রোমকেরা ইহা! করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইঠ| 
করেন। এই জন্ত এতছুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লা 
করিয়াছে। 

নিম্নলিখিত ঠিনটী বাক্যে সমুদয় রাঁজকাধ্য নিঃশেষে 
বর্ণিত হইসাছে-_ 

“আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, 
আত্মীয়লৌক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পর- 
স্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?* 

তাহার পর বজেট ও এষট্টিষেটের কথা__ 

“আয় ব্যয় নিঘুক্ত গণক ও লেখক্বর্ণ আপনার আয় সকল 
পূর্ববান্তে ত নিরূপণ করিতেছে ?” 

" আন্ররা জানিতাম এটী ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের স্থষ্টি ; 
কিন্তু নাহ। নহে। 

পরে-_ 

“রাজ/স্থ কৃষকের! ত সন্তষ্টচিন্তে কালযাঁপন করিতেছে ?% 


২৫৬ বিবিধর্তাবদ্ধ। , 


পিপিপি পিট পিল 





তি টিশী সস সস এ পলা পপ সান তা 


এই কথা, নারদ যেমন বৃিষ্টিবকে জিচ্ছসা করিয়াছিলেন, 
'আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি । 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেন্টপ্টী ভারত - 
বর্ষে একটা নৃত্তন কা দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ 
বলিতেছেন-- 

“রাজামধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ ড়াগ ও 
সবোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্ধ্য ত বৃষ্টিনির- 
পেক্ষ হইযা সম্পন্ন হইতেছে ?+) 

একথা ইংরে্দিগের মনে থ।কিলে উড়িস্যাদিতে ছু ক্ষ 
ঘটত না। 

নিরলিখিত বাক্টির প্রতি বিশ গবর্ণমেন্ট মনোধোগ 
করিলে আনাদিগেব বিবেচনার ভাল তয়। 

“কৰকদিগের গ্রহে বীজ ও মন্দির  'অসচ্চাৰ নাই। 
আবশ্তক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক 
খণ দান করিয়া থাকেন ?” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কষকের! মহাজনের 
নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় 
না-_অনেকেই অন্নাভাবে শীর্__বীজাভাবে ভরসাশহ্য । যে 
পায় সেও দ্বিপাদ্র বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না 14 অনেকে বলিবেন 
ঘে, যে অর্শাস্থব অনবগত সেই বাঁজাকে মহাঁজনি করিতে পরা 
মর্শ দিবে রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। 'অর্থশাক্স 
ঘটিত যে আপন্তি তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারত- 
কারও অবগত ছিলেন |, এই জন্তই নারদের এ বাক্যমধো্ট 
তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্বিবিষ্ঠ আছে। প্রথম-_আবথক 


ভারতবর্ষেক্* প্রাচীন রাঁজনীতি। ২৫৭ 


উপ স্শীস্পীপ্ীঁঁীঁঁীঁঁিটি 
ক 


হইলে ” খণ দিতে বলিতেছেন-__ইহার অর্থ বে ধাহাকে 
দিলে চলে না তাহাকেই দিবেন । অতএব যে মহাজনের নিকট 
খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রতি সিদ্ধ 
হইল । সুতরাং রাজ! ব্যৰস।র়ী হইলেন না। যাহাকে রাড 
ন! দিলে সে দুর্দশা গ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয় ভঃ 
“ অনুগ্রহ স্বরূপ ” দিবেন_-অর্থাৎ ব্যবসারীর স্তায় লাভাকাজ্ষার 
দিবেন না। তবে পাদিক বুদ্ধির কথা কেন? এ নিরম ন 
করিলে যে সে নিশ্রয্োজনেও খণ লইবার সম্ভাবনা_-বঞ্চক 
জাতি সর্বত্রই আছে। আরখণ দিলেই কতক আদা হথ, 
কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে ভে 
রালাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হ্। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকে ষ 
হইতে খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। ভতীয়তঃ " *ভ" 
সঙ্্যক ৮ খণ দিবে- ইহার উদ্ধ দিবে না। অর্থাং প্রজার 
জীবননির্ধাহর্ঘে ষে পধ্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই বাঁজা খণস্ববপ 
দিতে পারেন। ততোধিক খশনান ব্যবপাযার কাজ। এই 
তিনটী নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেন্তাদিগের আপত্তির মীনাংস। 
শহইতেছে। প্রাচীন হিন্দুর। অথশান্ত্র বিলক্ষণ বুবিতেন। 

নিযলোঙ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না। ন। 
শিখাতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে ১ 

“হে মহারাজ ! যথাকালে গাত্রোথান পূর্বক €বশভূষা 
“সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনাথী প্রজা- 
গণকে' ত দর্শন প্রদান করেন ?” রি 

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না--তাহার 
প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না) বিশেষত:* এদেশের 


বাসি 


২৫৮ বিবিধপগ্রধন্ধ। 





লোকের স্বভাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের ছুলভ হইলে, 
তাহাদিগের সকল প্রকার ছুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা বাজ! বা রাজ- 
গুরষেরা কখন জানিতে পারেন না। ্‌ 

হিন্দুরাজাদিগের ন্তায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। 
এবধন যেখানে সম্বংসরে একট! দরবার বা «লেবী” হয়, সেখানে 
হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত । 

পবে,_ 

“দুর্বল শক্রকে ত বলপ্রকাশপুর্ধক সাতিশয় পীভিত 
করেন না ? * 

তাহা হইলে ভুর্ব্বল শত্রও বলবাঁন্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে, 
স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ “ নিম্নদেশ ৮” অর্থাৎ হলাও হইতে 
বহিষ্ধত হইয়াছিলেন। ইংলগু যে আমেরিক উপনিবেশ 
হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এই 
বপ। 

তঙ্পরে। 

« দুষ্ট অভিতকারী কদধ্যশ্বভাৰ দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ব,সহ 
গৃহীত হইরাঁও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়! থাকে ' 
না। ? ” 

বে দেশে জুরির বিচাঁর আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে 
আনরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি । 

নারদ বে চতুর্দশ রাজদোব কীর্তন করিয়াছেন তাহাও 
অরণযোগ্য,__যথা, 

“ নান্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘস্থত্রতা, জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্িদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলল্ত, চিন্তচাপল্য, নির- 


ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজনীতি । ২৫৯ 





স্পা পাপা পন্পাশাপি্পা শা শশী তি সি শপাপিশপীি পাপী ৮ পি পিপিপি 


স্তর অর্থচিন্ত, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষ- 
য়ের অনারস্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্যোর অপ্রয়োগ ও 
প্রত্যুথান, এই চতুপ্বশ রাজদোষ। ৮ 
মার একটী বাক্য মাত্র উদ্ধত করিয়া আমরা নিরন্ত 
হইব-_ 
 « অন্ধ, মুক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তি- 
দিগকে ত পিতার স্তায় প্রতিপালন কবেন ?% 


এই প্রকার সাঁরবান এবং একালেও আদরণীয় কথ। আরও 
অনেক আছে। 


২৬৩ | (বিবি ধগ্ররিদ্ধ | 
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প্রাচীন! এবং নবীন । 





আমাদিগের সম।জসংস্কীরকেরা, নৃতন কীর্তি স্থাপনে ঘাঁদৃশ 
দ্যগ্র, সমাজের গতি পরধ্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোনোগী নহেন। 
* এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর)” ইহাই, তীাহাদিগের 
উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না । 
বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উতপাহ। কিন্ধ 
ইহার ফল কি তাহার সমালোচন। কেবল আজি কালি হঈ- 
তেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধু- 
সদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
বলেন, ছুই একটি কল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্ধ অধিকাংশ 
তিক্ত ও বিবময়_:উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ 
বাঙ্গালি লেখকের পাল । আবার দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রী- 
লোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষ। দাও) বিধধাবিবাহ' 
দাও, স্ত্রীলেককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির কনির়াউডাইয়] দ[ও, 
বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্তান্ত প্রকারে পাঁচী রামী 
মাধীকে বিলাঁতি মেম করিয়া হুল । ইহা করিতে পাঁরিলে বে 
ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাচী বদিকথ্ন' 
বিলাতি মেম হইতে পারে তবে মআমাদিগের শালতরুও এক 
দিন ওক্বুক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। 
যে রীতি গুলির চলন মাপা উঃ অসম্ভব, সে গুলি চলিত হইল 


হীন এবং নবীনা ॥ ২৬৯ 
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না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা একপ্রকার প্রচলিত হইয়! 
উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ বে শিক্ষা 
প্রান্ত হয়, তাহা! অতি সামান্ত ; পরিবর্তনণাল সমাঁজে অবস্থিতি 
জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের' অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা 
স্বামী প্রভৃতির সংসর্ণে থাকায় তাহার! যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, 
তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দ্াড়াইতেছে ? 
বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিনর্ভন দেখা যাইতেছে, 
বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে 
কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না৷ মন্দ? তাভার 
উতসাভদান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্তক? এ সকল প্রশ্ন 
সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে 
গাই না, অথচ, ইহ[র অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তন্বও আর 
নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা 
নৃতন কীন্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমার্জের বর্তমান গতির 
আলোচনায় তাদশ মনোবোগা নহেন। 
বিষয়টি অতি গুরুতর । সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহ! 
বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই | মাত! বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, 
স্্ী বয়ঃ প্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কণা! পুনরুক্ত করিবাব 
প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্বীলোকের সম্মতি এবং 
সাহাধ্য ব্যতীত সংসাবের কোন গুরুতর কার্য সম্পন্ন ভয় না । 
" গহনগড়ান ও গরু কেনা হইতে ফরাপিস রাজ্যবিপ্লব এবং 
 লুখরের ধর্্মবিপ্লব পত্যস্ত সকলই স্ত্রীসাহাব্যসাপেক্ষ। ফরাসিস 
স্গণ ফরাসিস রাজাবিপ্রবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন 
হইতে ইংলগ প্রটেষ্টাপ্ট-_ 
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ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল 
আমাদের কর্ম, কর্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই 
ামাদিগের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদের গ্রহিণীগণ। অতএব 
স্্জাতি আমাদের শুভাগুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত কীর্তন 
কালে, এই সকল কথ! বলা প্রাচীন গ্রথা আছে এজগ্ঠত আমরাও 
এ কথা বলিলাম ; কিন্তু এ কা গুলি বাহার বাবহার কষেন 
ভীঁহাদিগের আন্তরিক ভাঁব এই যে পুরুষই মন্থুষাজাতি ) যাহা 
পুরুষের পক্ষে শুভীশুভ বিধান কবিতে সক্ষম, তাহাই শুরুতব 
বিষয় 7 স্্রীগণ) পুরুষের শুভাপ্টভ বিধায়িনী বলিয়াই তাহা 
দিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, 
আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই, 
বে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুকষগণের তুলা? বা অধিক ; তাহারা সমা- 
জের অর্ধাংশ। তাহারা পুকষগণের হভাশ্ুভবিধায়িনী হউন, , 
বা না হউন. তীহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ;' যেমন 
পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে 
স্বীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের 
অদ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ 
বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি । এক ভ'গের 
উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহ্থায় বলি- 
যাই অন্তভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেপ্ত, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ। 

কিন্ত সমাজের নিয়ন্ত বর্গ সর্বকাঁলে স্বদেশে, এই ভ্রমে 


) 
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পতিত । তাহার! বিধান কল্পেন ফে,ন্ত্রীলোকের! এইরূপ এইরূপ 
আচরণ করিষে ।_-কেন করিষে ? উত্তর, তাহ হইলে, পুরুষের 
অমুরু মঙ্গল ঘটি ব। অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে । সমাজ- 
বিধাতৃদ্দিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট 
ক্লোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বি্যমান। এই জন্যই সর্বত্র 
সত্রীজাতির সতীত্বের জন্ এত পীড়াপীড়ি 3 পুরুষের সেই ধর্দ্ের 
অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া! গণনীয় নহে। 
বাস্তবিক নীতিশ্াস্ত্রের ব্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন 
বিষয়ই পাওয়া যায় না, যন্্ার। স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত 
পর্দার গ্রহণ অপেক্ষ। গুরুতর দোষ বিবেচনা কর! যায়। পাপ 
ঢই সমান) একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে ম্বাভাবিক 
অধিকার, এবন্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক 
অধিকার, কিছু মাত্র নন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম 
লঙ্ঘন করিলে, তাহ! বাবুখিরির মধ্যে গণ্য ; স্ত্রীলোক এ দোব 
করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়ঃ সে 
অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্টগ্রস্তের অধিক 
অশ্পৃশ্তা' হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতী 
আবশ্বক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম 
আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রালীক কেহ নহে। 
আতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে 
'বিহিস্ত হইল ; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিখিল 
রহিল । 

সকল সমাজেই স্ত্রাজাতি পুরুবাখেক্ষা » অনুন্নত $ পুরুষের 
$ক্সাত্বপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সৃতরাং পুরুষই 
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কার্ষাকর্তী ; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তীাহাদিগের বাহুবলের 
অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদুর 
আস্মন্থথের প্রয়োজন, ততদূর পর্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে 
মনোযোগী ঃ তাহার অতিরেকে তিলাদ্ধ নছে। এ কথা 
অন্তান্ত সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। 
প্রচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ট্রীজাতির 
চিরাধীনতার বিধি ; কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের 
ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান 
বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি ) বহুকাল প্রচলিত 
বিধবার বিবাহ নিষেধ ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম 
সকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ । তৎপরে মধ্যকালেও 
কত্াজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল । পুকষ প্রতু, স্ত্রী 
দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটন বাটে, কুটনা 
কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরতকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে 
কিন্ক বনিতা ছুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি, 
পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরা- 
জের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবগ্তার পরিবর্তন ভহতেছে | 
কিন্ত যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্বাংশই কি উন্নতি- 
স্টক? বঙ্গীর যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার 
বিশেব আন্দোলন শুনিতে পাই কিন্তু ৰলীয় বুবতীগণের হে 
অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহ! কি উন্নতি? . % 

“ এ প্রশ্থের উত্তর দিবার পুর্ন পূর্বকালে বঙ্গীয়! যুবতী, 
কি. ছিলেন, এক্ষণে কি হুইতেছেন, তাহা ম্মরণ কির! 
আবহ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্বন। পূর্ব 
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কালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী 
সিন্দুরকৌট! মনে পড়িবে ; বাকমলে'র মুটাম হাতি উপরে মনস। 
পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা! পাড় আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে পৈ্থা,, 
কক্ষণ, এবং শঙ্খ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার 
শঙ্খ) মুষ্টিমধ্যে দূঢ়তর সম্মাক্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী ১ কপালে 
কলা বউয়ের মত পিন্দরের রেখা, নাকে চন্দ্রমগুলের মত নথ 
দাঁতে অমাবস্তার মত মিশি ; এবং মন্তকের ঠিক মধ্যভাগে, 
পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর । আমর! ম্বীকার করি যে 
সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝট হাতে, খোঁপা 
খাড়া, করিয়া, নথ লাড়িয়া, দাড়ীইত, তখন অনেক পুরুষেন 
ঈংম্প হইত। যীাভারা এবসিধ। প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীব 
সঙ্গে বাদান্ুবাদ সাহম করিতেন, তাহারা একটু সতর্ক হইয়া 
দূরে দাড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক ছিলেন, 
পবম্পরের পৃণ্তত্বগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সন্মাক্জনীর বিশেষ 
কোন সন্বন্গ ছিল । তীাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকাবে 
অভিধানপসন্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না, কেন না তাহারা 
'“পোড়ঞ্র যুখো” “করা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শক 
আধুনিক প্রাণনাথ গ্রাণকাস্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং 
“আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতি*আধুনিক “সখী” “ভগিনী” 
স্থানে প্রয়োগ করিতেন । 

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জল! 
করিতেছেন, তাহার! তিন্ন প্রকৃতি । সে শাখা শাড়ী সিন্দর মিশি 
মল মাছুলী, কিছুই নাই ; অনাভতিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল 
সন্দবীগণের*রসন! ত্যাগ করিয়া "বাঙ্ষলা নাটকে আশ্রয় লই- 
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যাছে $ যেখানে আগে মোটা টির পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া 
গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শাস্তিপুরে ডুরে রূপের 
ক্সাহাজের পাল হইয়া! সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়! উভি- 
তেছে। হাতাবেড়ী কটি! কলসীর পরিবর্তে, স্চস্ত কার্পেট 
কেতা'ব হইয়াছে ; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া! চরণে নামিয়াছে ; 
কবরী মৃদ্ধা ছাড়িয়া স্বন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিগুত্ব 
ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দমরঙ্গিনীগণ, 
সাৰ্ান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন ; কলকগধ্বনি, পাপিয়ার 
মত গগনপ্রাবী না হইয়া নার্জারের মত অস্ফ,ট হইয়াছে। পতির 
নান এক্ষণে আর ডেক্বা সর্বনেশে নহে ; তত্তস্াঁনে সম্বোধন 
পদ সকল দীনবন্ধু বাঁবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়! শীত হইয়া 
ব্যবঙ্গত হইতেছে । হুল কগা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনাব 
রুচি কিছু ভাল । স্ত্রীঞ্জাতির কুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে । 

কিন্কু অন্তান্ত বিবনে, তাঁদ্রশ.উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে 
পারিনা । কয়েকটি বিষদ্কে নবীনাগণকে আমর! নিন্দনীয় 
বিবেচনা করি | তাহাদিগের কোঁন প্রকার নিন্দা করা আমাঁ- 
দিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগের' 
সাদৃগ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ত তীাহাদিগের কি কলঙ্করটনাক্স 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। তাহাদের প্রথম দোষ আলম্ত। প্রাচীনা অত্প্প 
আনশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন ; নবাঁন।, ঘোরতব * 
বাবু; জলের উপর পদ্ধমের মত স্থিরভাবে বসিয়া! শ্বচ্ছ দর্পণে 
আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান: গৃহকন্মের 
'ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে. অনেক 
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অনিষ্ট জন্মিতেছে ৮ প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়, 
বুৰতীগণের - শরীর বলশৃন্ত এবং রোগের আগার হইয় 
উঠি্তছে। প্রাচীলাদিগের, অর্থাৎ পূর্বকালের যুবতীগণের 
শরীর স্থাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব লাবগ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহ! 
কেবল নিস্রশ্রেণার জ্ত্ীলোকেধ মধ্যে দেখা যায় । নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিত] পুক্র প্রভাতি 
সর্বদ। জ্খলাতন এবং অসুখী ; এবং সংসারও কাজে কাজেই 
বিশৃঙ্খলা বুক্ত এবং ছঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুপ্ন শবাঃ- 
শ়িনী হইলে, গৃহের ভ্রী থকে ন।$ অথের ধ্বংস হইতে 
থাকে; শিশুগণেক প্রতি অযত্ব হয়; সুতরাং তাহাদিগেন 
স্বাসথক্ষতি' ও কুটশক্ষা। হয়; এবং গৃহমধ্যে সব্বত্র ছনীতির 
প্রচার হয় । যাহারা ভালবাসে, তাহার।ও নিত্য রুগ্নের সেবার 
ছুঃখ সহা করিতে পাবে না; সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাপন 
হইতে থাকে । এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণেল 
এমত অনিষ্ট ঘটে, বে তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাবা 
উহার ফলভোগ করে । সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে 
আলম্তপরবশ দেখিতে পাই, কিন্ধ তাহারা অশ্বারোহণ, বাধু- 
সেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে 
সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞজরের বিহঙ্সিনীগণের সে 
সকল [কিছুই হয় না। 

* দ্থিতীয়, স্ত্রাগণ্ধের আলম্তের আর একটি গুরুতর কুফল এই 
,যে সন্তান ছুব্বল এবং ক্ষাণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, 
এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর আমে অনুবাগ শৃন্য- 
তার ফঙ্দ। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল*ন। ; এখন 
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নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়ূসে 
মরে । অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিম! ) কলিতে 
অনৈপর্ণিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন থে 
নৈসর্ণিক নিম কখন কালমাহাস্ত্্যে পরিবর্তিত হয় না) যদি ূ 
আধুনিক বাঙ্গালিরা 'বহুরোগী এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, বে 
তাহার অবনত নৈদর্ণিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক. 
প্রহ্ুতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মদো 
অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোনতির 
উপর বর্জিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণেব আলস্যবশ্ততার 
এরূপ বৃদ্ধি ষে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। 
আলস্যের তৃতীয় কুফল এই ঘে নবীনাগণ গৃহকর্মে নিতান্ত 
'অশিক্ষিতা এবং অপটু । কখনও সে সকল কাজ করেন না'' 
এজন্ত শিখেন ও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে । প্রাচীনার! 
নিতান্ত ধনী না! হইলে, জল তুলিতেন, বাঁসন নাজিতেন,উটান 
ঝাঁট দিতেন ; বন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কাধ্য ছিল। 
এ কিছু বাড়াবাড়ি) নবানাদিগের এতদূর করিতে আমর 
অনুরোধ করি না, যাহার যেমন অবস্থ1, সে তদনুনারে কার্য 
করিলেই যথেষ্ট ; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি 
দ্বণিতরূপে জীবননির্বাহ কর] হয় বিবেচনা করি। পরম্পরেব 
স্থখবদ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমগ্ডলে আসিরা, 
শব্যায় গড়া ইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্তন করিয়া, কার্পেট তুলিগনা, 
সীতার বনবাস পড়িক্না, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটা, 
ইপেন, গ্মাপনার নন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন" না, তিনি 
পশ্ুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, 


প্রাচীন! এবং নবীন । ২৩৯ 





স্ত তাহার স্ত্রীজন্ম নিরর৫থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে' 
[মরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী, 
হ্বাহইলে অনেক নিরর৫থক তারবহন্যন্থণা হইতে বিমুক্তা 
য়ন। 

গৃহিণী গৃহকন্্ম না জানিলে ক্ুগ্রগৃহিণীর গৃহের স্তাঁয় সকলই 
শৃঙ্খল হইয়া পড়ে ) অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক 
য় হয়" দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যার) অর্ধেক দাস দাসী এবং 
পর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাগ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; 
[প সামগ্রীর খরচ দিক্লা মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয় 
ঞ সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না । পৌরজনে পৌর- 
'নে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের 
;পযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়। 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্শ সম্বন্ধে। আমরা 
এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্শিক বলিতেছি না,_বঙ্গীয় 
[বকদিগের তুলনায় তাহারা ধর্মৃতক্ত এবং বিশুদ্ধাত্আা বটেন, 
কন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনার তাভার। ধন্মে লঘু, 
দন্দেহ নাই। বিশেষ ঘে সকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত 
সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া! কষ্ট হয়। 

সত্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিব্রত্য। অগ্তাপি বঙ্গমহিলাগণ 
পথিবীতলে পাতিত্রত্য ধরে তূলনারহিতা। কিন্তু যাহা! ছিল 
তাহা ক্ষ আর আছে? এ প্রশ্রের উত্তর শীগ্ দেওয়া যায় না। 
প্রাচীনাগণের পাতিত্রত্য যেন্ধপ দৃঢগ্রস্থর দ্বারা হৃদয়ে নিবন্ধ 
ছিল, পাতিত্রন্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা, শোণিতে 
প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্ত 


২৭ বিবিধপ্রবন্ধ। 


অধিকাংশের কি তাই ? নম্বীনাগণ পতিব্রত! বটে, কিন্তু যত 
লোকনিন্দ! ভয়ে, তত ধর্ম ভয়ে নহে। | 

তাঁহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগেক যেরূপ মনো- 
নিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখ! যায না। প্রাচীনা- 
গণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ষে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে 
দ্বান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার বুব ভীগণের স্বর্গে বিশ্বাস 
তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে হ্বর্গপ্রাণ্তিকামনা তত বল- 
বতী নহে। ইংরেজী সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর 
প্রাচুর্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, 
সত্রীলেরকদিগেরও বাড়িয়াছে ; এনন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ 
মার নাই। তত দান করিলে, আর কুলায় নাঁ। টাকায় 
যে সকল স্ুথ কেন! ঘায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাঁড়ি- 
রাছে ; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্চনীয় স্থথে 
বঞ্চিত হইতে হপ্। সুতরাংস্ত্রীলোকে এেবং পুরুষে) আর 
তত দানশালী নছে। 

হিন্গুদিগের একট প্রধান ধন্্ম অতিথিলংকার। ধে গুভে 
কালে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতু্ই করণ পক্ষে এত- 
দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল ন1। প্রাচীনাগণ এই 
গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদিগের মধো সে 
. ধশ্দ একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে । গৃহে অতিথি অভ্যাগত 

আসিঙ্েে, প্রাচীনার! কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ক হয়েন। 

লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, 
নবীনাগণ ইহাকে লোরতর বিপদ মনে করেন! . 

ধর্মে যে ঈবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিক্ুষ্ট, তাহার 


প্রাচীন এ্রবং নবীনা। ২৭১ 
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একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখ! পড়া বা অন্ধ 
প্রকারের শিক্ষা! তাহার। যাহ! কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই 
বুঝিতে পারেন ষে প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক । অতএব 
তাহাতে বিশ্বাস হারা ইয়া, ধর্মের বে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে 
বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রস্থিবন্ 
হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন! করিতেছি না। 
ধর্ম ভিন্ন বিগ্ভার অপেক্ষা মূল্যবান বস্ত যে পৃথিবীতে কিছুই 
নাই, ইহা আমর! ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিস্তার ফল 
ইহা সর্বত্র ঘটিয়৷ পাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে 
মিগ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। 
বিগ্কার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্শান্্রঘটিত ধর্মের মূলের 
অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য 
বলিয়া! চিনিতে পারে। অতএব বিস্তার ধর্মের ক্ষতি নাই, 
বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পঞ্ডিতে যাদৃশ ধরি, মূর্খে তাদৃশ 
পাপিষ্ঠ হয়। কিন্ত অল্প বিদ্যার দোষ এই যে ধন্ষের মিগা 
মূল তন্দারা উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্মের প্রাকৃতিক মূল 
সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল ' পরোপ- 
কার করিতে হইবে, এটা যথার্থ ধর্মনীতি বটে। মূর্খেও ইভা 
জানে, এবং মূর্গদিগের মধ্যে ধর্মে যাহাদের মতি আছে, 
তাহারাও ইহ'র বশবন্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই 
নৈর্তিক আজ্ঞা 'প্রচলিত ধর্মশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মখের 
তাহাতে দৈবান্তা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন 
করিলে ইহল্টোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলির] 
মূর্খ সে'নীতির বশবৃর্তী ; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী, কিন্তু 


২৭২ বিবিধস্রধন্ধ । 
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তিনি ধর্মশাস্ত্রো্ত বলিয়! তছুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি 
জানেন যে ধর্থের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিম্নম আছে তাহা 
অবশ্ঠ পালনীয় ; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের 
ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি 
কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা! করে যে তন্বারা 
প্রাচীন ধর্দশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদুর বিদ্কার 
আলোচনায় প্রাক্কৃতিক ধর্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, 
'তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে ন1। লোকনিন্দ! 
ভয়ই তাহাদ্িগের একমাত্র ধন্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন 
অতি দুর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংখে 
এই অবস্থাপন্ন ; এজন্য ধর্মাংশে তাহারা প্রাচীনাদিগের সম 
কক্ষ নহেন। যাহারা! স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগের আমরা 
জিজ্ঞাসা করি, যে আপনারা বাঁপিকাদিগের ভ্বদয় হইতে 
প্রাচীন ধন্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি 
সংস্থাপন করিতেছেন ?* 


তিন রকম। 
নং ১ 


বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লিখিল? যিনি 
লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রজাতি কিছু কথ) 








র্‌ “নবানা এবং প্রাচীন! 1% এই প্রবন্ধ বলদর্শনে প্রকাণিত হলে পর; 
খ্বীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহ। নিক্নলিখি কৃত্রিম পত্র তির 
খনিতে লিখিত হইয়াছিল '। 


প্রাচীন, এবং নবীন1। ২৭৩ 


কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছ! তাহা লিখি। জানেন না যে 
সন্মাঙ্জনী স্ত্রীলোকেরই আবুধ। 
£ ভাল, নবীনঞ্মহাশয়, আপনারা নবীন! প্রাচীনার গুণ 
দোষের তুলন! করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় 
না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভারি হইবে? 
প্রাচীনের অপেক্ষা নণীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা 
একটু.ইংরেজি শিথি্ছ ? কিন্ত ইংবেঞ্গি শিখিঘা কাহার কি 
, উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ 
দেখিতে পাই। কিন্তু মন্তমাত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রুভেদ 
কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকাবী ছিলেন ; তোমরা আনম্মো- 
পকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন ; তোমরা কেবল 
প্রিরবাদী। প্রাচীনের। ভক্তি করিতেন, পিতা মাতাকে ; 
নবীনের ভক্তি করা পত্রী বাঁ উপপত্রীকে । প্রাচীনেরা দেবত 
বাক্ষণের পুজা করিতেন ; €তামাদের দেবত1। টেন ফিরিঙ্গী, 
তোমাদের বাক্গণ সোণাব বেনে। সত্য বটে, তীহাবা পৌন্ত- 
লিক ছিলেন; কিন্ত তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে, 
তোমরা অনেকেই ধান্তেখপীকে স্থাপনা করিয়াছ , ব্রহ্মা বিষু 
মহেখরেব স্থানে, বার্ড, রম, জিন। বিক্পব, সেরি, তোমাদের 
ষষ্ঠী মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃন্নেহ, সম্বন্ধীর উপর 
বর্তিয়াছে, অপত্যস্বেহ ঘোড়। কুক্ধুরের উপর বর্তিয়াছে ; পিতৃ-, 
-ভক্বু আপিসের সাহেবের উপর বর্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি ট* 
পাচিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে' মহ 
বিপন মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও । 
আমরা অলস) তোমর! শুধু অলস ন$-তোমরা বাবু! তবে 


হী 
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ইংরেজ বাহাছর, ন!কে দড়ি দিয়! তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, 
বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘৃূরাই, 
বুদ্ধি নাই বলিন্ন ঘোর। আমরা লেখ পড়া শিখি নাই বলিয়া 
আমাদের ধর্দ্দের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের 
ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না| তোমাদের সে বন্ধনের দুড়ী, এক- 
দিকে শু'ড়ী, আর একদিকে বারস্্রী টানিয়া আটিয়া দিতেছে) 
তোমর! ধন্ম দড়ীতে মদের কলসী গলার বাধিয়া, £প্রমসাগরে 
স্বাপ দিতেছ__গরিব “নবীন” খুনের দায়ে ধরা! পড়িতেছে। 
তোমাদের আবার ধর্মের তয় কি? তোমর। কি মান? ঠাকুর 
দেবতা? যিশুথুষ্ট ? ধর্শ মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু না 
কেবল আম'দের এই আলতা পরা! মলবেড়া ভ্রচরণ মান; 
সেও নাথির জালায়। 
শ্ীচগ্ডিকান্তুন্দবী দেবী । 
নং ২ 

সম্পাদক নহাশয়! আপনাদের শ্রচরণে এ কিন্করীকুল 
কোন্‌ দোষে দোষী? আমরা কি জানি?--আপনার! 
শিথাইবেন, আমরা শিখিব--আপনারা গুরু, আমর। শিষ্য,_ 
কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” 
প্রতি এত কটুক্তি কেন? 

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি, একে স্ত্রীজাতি,. 
তাতে বাঙ্গালীর মেয়ে ; জাতিতে কাঠমল্লিক, তাহাতে মরু- 
ভূমে জন্মিয়াছি_দোষ না থাকিবে কেন? তবে.কতকগুলি 
দোষ আপনাদেরই গওণে জন্ষিয়াছে। আপনাদের গুণে, 
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দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত তাল না বাসিলে; 
আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সী 
করিয়াছেন, এছন্ত আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়। 
 পড়িলে, আপনার/তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে 
নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন শ্বচ্ছ সলিলে আপনার 
রূপের ছাঁয়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে? 
আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোষোগী--তাভার 
কারণ আমর! স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী । আমা- 
দেপধ ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, যে অন্ঠ 
ধর্মের, আর স্থান নাই। 
আর্/৫শেষ কথা, আমরা কি ধর্মভীতা নহি? ভি? ধর 
ভীতা বাঁলয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম 
। না । তোমরাই আমাদিগের ধন্ম। €তোমাদেব ভয়ে ভীত 
, বলিয়া, অন্ত ধন্মের ভক্ক করি না। সকল ধর্ম কম্ম আমরা 
। স্বামী পুন্লে সমর্পণ কবিয়াছি-অন্ত ধর্ম জানিনা । লেখা 
, পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন ধর্মে বাধিবেন ? যত 
(শখান না কেন-_-আমর! বাঙ্গালির মেয়ে,সকল বন্ধন ছিডিয়া 
এই পাতিব্রত্য রন্ধনে আপনা! আপনি বাধা পড়িব। যদি 
ইহাতে অধর হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। 
আর, যদি আমার স্াঁয় মুখরা বালিকার কথান বাগ না করেন, 
“তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুকঃ আমর! শিষ্য আপনারা 
আমাদের কোন ধর্ম শিখাইয়া থাকেন ? 
লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া 
যে সুখ,,লেখা পড়ায় কি তত?" তোমানৈর ,সখসীধনে যে 
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ধন্মশিথা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়! 
আমরা আত্মবিসর্জন শিখিয়াছি, লেখা প্ড়ায় কি তীহা 
শিখাইবে? আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের 
মুখ ভাবিতে ভাবিতে দ্বিন যায়, ছাই লেখ পড় মিখিব 
কখন ? 

ছি! দাসীদিগের নিন্দা! ! 


শ্রীলক্মীঘণি দেঝী-। 
ঙ্নং 


ভাল, কোন্‌ রসিকচুড়ীমণি “নবীন! এবঃ প্রহীণা” 
লিখিলেন ? 

লেখক মহাশয় ! তুমি বা বলিয়াছ, সব সত্য-_-একটা দিথ্যা 
নহে । আমরা অলস বটে,-কিন্ধ আনরা অলস না হইস্প!) 
কাজ করিয়া বেড়াঈলে, তোমাদের দশ! কি হইত? এ 
বিজলি তোমাদের জদয়াকাশে স্থিব না থাকিলে, কাহার 
প্রতি চাহিয়া এ দীর্ঘ হঃখদারিজ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ 
সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকানে 
কোথায় আলো পাইতে ? আমন কাজ করিব? কনিব, 
ক্ষতি কি,কিন্কু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়!, 
তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বদসিও না? 
“্লশূন্ত মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইত্ে থাকি 
না) আর রাখালশূন্ত বাছুরের মত হাম্বারযে তোম। 
এদের গৃহগোহাল পরিপুণ করিও না। আমরা .কাজ করিতে 
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যাইব, কিন্ত ভোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপভবগ্গ ঘে দেখিতে 
। পাইবে না! এ কলকধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ 
'হরিথের তাক সংসাত্তারণ্যে শন্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে । কপাল 
থান! ! আবার বলেন কি না কাজ করে ন' | 
, আমর! অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই ন।)--দ্রিব কি 
তোমরী-্ঘরে কিছু রাখ না। ইংবরেজের আপিসের কি গুণ 
বলিতে প্রার্মী ন 1 যাইবার সঙ্গয় যাও যেন নন্দছুলাল-_ফিরে 
এ কষ্ট | নিলের নিজের উদর--এর একটি আধমণি 
বস্তা--আঁমর। যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে 
ত্রিশ দের ঠুসিয়া দিই_-তাহ।র উপর আবার অতিথি ভভ্যা- 
গর্তা 
| ধর্শের রন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী 
নিয়ামিষের বাঁধনে বাখিয়। রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে 
আর ক।জ কি? আপনারা একাদণীর ভার নিন, আমরা লেখা 
পড়! শিখিন্না।_-ধন্মের বন্ধন আটে। করিয়! বাধিতে রাজি আছি। 
আর্মীর মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার 
বিনিময় করি। গালিগালাজ দ্রিৰার আগে, একবার কত সুখ 
|ছুংখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা, একাদণ্ী করি- 
ধন, নিরামিৰ খাইবেন ঠেঁটি পরিবেন ; আপনারা ন্বর্গীরোহণ 
করিলে, আমরা, “ দ্বিতীর সংসার ” কাঁরব-_জীয়ন্তে আপনারা 
শম্তচন"খুসব করিরেন, রন্ধনশালার তত্বাবধারণ করিবেন,._- 
রাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইপ্পে, গোপের উপর ঘোমটা টানিক্ব' 
, বরণভালা মাথায় করিয়া স্ত্রী আচার করিবেন, বানর ঘরে 
ৰ রাসেল হাঁচি [দির বাসন জাগিবেন, স্ু্খর সীনা* থাকিটৈস 
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ন1।--আমরা হেরনে বহি হাতি করিয়া কালেজজে যাইব-. 
ৰয়পকালে, ফিবিঙ্গী খোপার উপর, পাগরী ভেড়া করি! 
বাধিয়! আপিসে যাইব_-টৌনহলে নথ নাহিকসা স্গ্রীচ করিত, 
চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করিব_সাধের ধন্ধের দড়ি গলায় বীধিয়া সংসার 
গোহালে খোল বিচালি খাইৰ।-ক্ষতি কি! তোম্। বিনিময় 
করিবে? কিন্ত একট! কথা সাবধান করিয়া দি*-৮তোমন। 
যখন মানে বসিবে-সআমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব-মু - 
খনি কাদে। কাবে?িকরিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষং রসের দোলনে 
দোলাইয়া, এই সন্রনর সরোজনরনে একবার ০চব]! চাহনি 
চাহিয়া, যখন গহন। পরা! হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব__ 
তখন'ঠ তপ্ধন কি তোনরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে 
পারিবে ? 
বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; [তামর। অস্তঃপুরে এস--মামর। 
আপিসে বাই । যাছারা নাতশত বৎসর পরের জুতা মাথাস্ 
_বহিতেছে তাহার! আবার পুরুষ! বলিতে লঙ্জা করে না ?* 
শ্রীরসময়ী দাসী । 








